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অর্থঃ “হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর যিনি 
তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তদীয় সহধর্মিণী 
সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন 
এবং সে আল্লাহকে ভয় কর যার নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে 
অপরকে তাগাদা কর এবং আত্মীয়তাকেও ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ 
তোমাদের তত্বীবধানকারী ৷” (সূরা নিসাঃ ১) 
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‘অৰ্থঃ “হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তাহলে 
তিনি তোমাদের কর্মকে ক্রটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা 
করবেন । যারা আল্লাহ ও তীর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর 
আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে ।” (সূরা আহযাবঃ 
৭০-৭১) 
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যাদু, জ্যোতিষী ও গণকগিরি শয়তানী কর্মের অন্তর্ভুক্ত । ঈমান-আকীদা 
নষ্টকারী বিষয়। কেননা এগুলি শিরক ও কুফুরীর মাধ্যমেই বাস্তবায়ন হয়ে 
থাকে । শিরক ও পাপাত্বা ব্যতীত যাদু করা সম্ভব নয়। এজন্য শরীয়ত 


শিরকের সাথে সাথে যাদু থেকেও সতর্ক করে। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ 
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আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু হতে বেঁচে 
থাক। সাহাবাগণ বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেগুলি কি? তিনি উত্তরে 
বলেনঃ (১) আল্লাহর সাথে শরীক করা, (২) যাদু করা (৩) হক পন্থা 
ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা, (৪) সুদ খাওয়া, (৫) ইয়াতীমের মাল 
খাওয়া, (৬) যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা ও (৭) স্বতী-স্বাধবী, সরলা 
মুমিন নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া। (বুখারীঃ ৫/৩৯৩ ফাতহ সহ ও 
মুসলিমঃ ২/৮৩) 

যাদু দু'কারণে শিরকের অন্তর্ভুক্তঃ 
. প্রথমতঃ এতে রয়েছে আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানের সাথে সম্পর্ক 
স্থাপন, তার সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং সে যেন যাদুকরের কথামত কাজ করে 
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অর্থঃ “অনন্তর যাতে স্বামী ও তদীয় স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়, 
তারা উভয়ের নিকট তা শিক্ষা করতো ।” (সূরা বাকারাঃ ১০২) 
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আল্লাহর সাথে অংশীদারিত্ব বুঝায়; তাই এটি শিরক ও গোমরাহী । আল্লাহ 
তায়ালা বলেনঃ 
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অর্থঃ অবশ্য যে কেউ ওটা ক্রয় করেছে, তার জন্যে পরকালে কোনই 
শ নেই, যদি তারা তা জানতো! (সূরা বাকারাঃ ১০২) 


. অতএব এ থেকে সাব্যস্ত হয় যে, যাদু নিশ্চয় শিরক ও কুফুরী এবং 
ঈমান ও আকীদা বিনষ্টকারী ও পরিপন্থী। অনেকে মনে করে যাদুকর, 
জ্যোতিষী ও গণকের নিকট গেলে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়, উপকার লাভ করা যায়। 
উপকার পাওয়া গেলেও লক্ষ্য করতে হবে যে, সে পদ্ধতি ও মাধ্যম জায়েয 
কি না? এরূপ অনেক জিনিসেই উপকার পাওয়া সম্ভব কিন্তু তা হারাম 
সাব্যস্ত হওয়ার কারণে তা দ্বারা উপকার নেয়াও হারাম যেমনঃ আল্লাহ 
নিজেই মদ ও জুয়ার মধ্যে উপকারের কথা উল্লেখ করে বলেনঃ 


০4১3109০145 5০0৮৯৮95409 
(1৭:52 525-) (Cd cp i 
অর্থঃ “মাদক দ্রব্য ও জুয়া খেলা সম্বন্ধে তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, 
তুমি বলঃ এ দু'টোর মধ্যে গুরুতর পাপ রয়েছে এবং কোন কোন লোকের 
(কিছু) উপকার আছে; কিন্তু ও দু'টোর লাভ অপেক্ষা পাপই গুরুতর ৷” 

(সূরা বাকারাঃ ২১৯) 

অতএব মদ ও জুয়ায় উপকার থাকা সত্বেও হারাম হওয়ার কারণে তা 
বর্জন করা অপরিহার্য । সুতরাং যাদু, জো তি ২০ নিব হোলে 


উপকার পাওয়া সত্বেও তা শিরক ও কুফুরী হওয়ার কারণে তা হতে বেঁচে 
থাকা অপরিহার্য । 
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অতএব যারা অজ্ঞতা ও ঈমানের দুর্বলতাবশতঃ যাদুর আশ্রয় গ্রহণ 
করে, যা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্যের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং 
আল্লাহর ও তার রাসূলের হুকুম পরিপন্থী । সুতরাং আল্লাহর সাহায্য চেয়ে 
তাদের প্রতি আমার আন্তরিক উপদেশ হলো, হালাল চিকিৎসা গ্রহণ করুন, 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর; 
কিন্তু হারাম চিকিৎসা নিও না।” তিনি আরো বলেনঃ “আল্লাহ এমন কোন 
রোগ দেননি যার তিনি চিকিৎসা দেননি । যার জানার সে জেনেছে আর যার 
না জানা সে জানে না।” তাই আপনি ডাক্তারের নিকট যান সেখানে পরীক্ষা 
করান, বৈধ উপযুক্ত চিকিৎসা নিন এটি বৈধ পন্থা। অনুরূপ আপনি 
কুরআনের আয়াত ও সুরার মাধ্যমে চিকিৎসা করুন কেননা কুরআন 
আপনার আত্মিক ও দৈহিক চিকিৎসার গ্যারান্টি অনুরূপ হাদীস হতে আপনি 
রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চিকিৎসা গ্রহণ করুন। যেমনঃ 
দু'আ যিকির, মধু, কাল জিরা, যম যম পানি, যায়তুন ইত্যাদি নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে যা প্রমাণিত সেগুলি ব্যবহার করুন। 


এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি শায়খ ওয়াহীদ আব্দুস সালাম বালী অতি 
সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তার আরবী ভাষার এইঃ “3,০১ 
১15৯12১০০৮4 ০” নামক অমূল্য বইটিতে । যার বাংলায় নাম দেয়া 
হয়েছে_ “যাদুকর ও জ্যোতিষীর গলায় ধারালো তরবারি” বইটির ইতিপূর্বে 
অনেক ভাষাতে অনুবাদ হয়ে গেছে। প্রায় এক বছর পূর্বে বিশ্বখ্যাত ভারত 
উপমহাদেশের গৌরব পাকিস্তানের দুই মহামনীষী আল্লামা ইহসান ইলাহী 
জহীর ও আল্লামা ড. ফজলে ইলাহী জহীরের কনিষ্ট ভাই জনাব আবেদ 
ইলাহী জহীর আমার অফিসে আগমন করে বইটির গুরুত্ব বর্ণনা করতঃ 
অনুবাদের জন্য জোর তাগিদ করেন; কিন্তু নিজের অসুস্থতা ও ব্যস্ততার 
কারণে বইটির অনুবাদে অনেক দেরী হয়। তার পরেও বইটি শেষ করতে 
পেরে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। তারপর শুকরিয়া আদায় করি 
যিনি বহু উৎসাহ ও তাগিদ দিয়ে অনুবাদের কাজ সমাপ্ত করিয়ে স্বীয় 
প্রকাশনা “বায়তুস সালাম” হতে প্রকাশ করেন। আল্লাহ তায়ালা বইটির 
লেখক, অনুবাদক ডিজাইনার ও বর্ণবিন্যাসকারী জনাব আসাদুল্লাহসহ 
প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সকল সহযোগীদেরকে এর উত্তম প্রতিদান প্রদান 
করুন। বইটি বহুবার প্রকাশ লাভ করে তাতে বিষয়ের ক্ষেত্রে কিছু 
সংজোযন ও বিয়োজন হয়। অধিক উপকারার্থে একাধিক এডিশনের 
সমন্বয়ে বাংলায় রূপাত্তর করা হয়েছে, যার ফলে কোন নির্ধারিত এডিশনের 
সাথে সামঞ্জস্য না হওয়াই স্বাভাবিক । 
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আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও বইটিতে ভুল-ক্রটি থাকা স্বাভাবিক । তাই পাঠক 
মহলের নিকট অনুরোধ যদি বইটিতে কোন প্রকার ভুল-ক্রুটি ধরা পড়ে তবে 
জানালে আমরা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। 


মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফফান 


৩রা জুলহিজ্জা-১৪২৮ হিঃ 
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০:১1 ০৯৯০) Bl ৮৪ 
প্রকাশকের কথা 


i ৮1৫০৩৯৭০০৪৩ ০৮০০৪ ০০৩ 
যাদু কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত । অনেকের মতে যাদুকরকে হত্যা করা 
ওয়াজিব ৷ যাদুর শুরু হতে শেষ সম্পূর্ণই অপবিত্র ও শিরক বিজড়িত। আর 
আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ “শিরক নিশ্চয়ই বড় যুলুম ৷” (সূরা লোকমান) 
১। ঈমান চলে যায়। 
২। নিরাপরাধ মানুষকে কষ্ট দেয়ার গুনাহ। হাদীসে এসেছেঃ 


“তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার 
হাত, পা ও মুখের অনিষ্ট হতে অন্য মু'মিন নিরাপদ না হয়।” (বুখারী) 


৩। কুরআনের আয়াত উল্টা লিখা ও নাপাক বস্তু দ্বারা লিখার গুনাহ। 
৪ । দু"মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লাগিয়ে দেয়ার গুনাহ। 


৫। হারাম রুজী কামানোর গুনাহ। হাদীসে বর্ণিত যে ব্যক্তি এক 
লোকমা হারাম খায় তার ৪০ দিন ইবাদত কবুল হয় না। আর এমতাবস্থায় 
তাওবা না করে মারা গেলে সে সরাসরি জাহান্নামে প্রবেশ করবে । 


৬। মহা শিরকের গুনাহ। 


বর্তমান যুগে যেখানে অগণিত রোগ-ব্যধি ও পাপ ব্যাপকতা লাভ 
করেছে অনুরূপ যাদুও অনেক ব্যাপকতা লাভ করছে । আপনি কোথাও সফর 
করলে সফরকালে বিভিন্ন স্থানে যাদুর বহু দোকান ও সাইন বোর্ড দৃষ্টিগোচর 
হবে । যাদুর পর্দার আড়ালে সংঘটিত হয় বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও নগ্নুতা। 

যাদুকররা বিভিন্ন ভাবে লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করছে। কেউ ঝাড়-ফুঁক 
করে, কেউ ভবিষ্যতের অবস্থার খবর দেয়, কেউ হস্তরেখা দেখে ভাগ্যের 
অবস্থা জানায় । কেউবা কবুতর উড়িয়ে সুলক্ষণ ও কুলক্ষণ নির্ণয় করে। 


যাদুকর ও জ্যোতিষীর গলায় ধারালো তরবারি 1] 


নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ “যে ব্যক্তি কোন 
জ্যোতিষির নিকট গেল এবং তার নিকট কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করল তবে 
৪০ রাত পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না ।” (সহীহ মুসলিম) 


অন্য এক হাদীসে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ 
“এ ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয় যে ব্যক্তি কুলক্ষণ নির্ণয় করে বা যার জন্য 
তা নির্ণয় করা হয়, অথবা গায়েবের খবর দেয় বা যার জন্য তা দেয়া হয় 
অথবা যে যাদু করে বা যার জন্য যাদু করা হয়। আর যে ব্যক্তি গণকের 
নিকট গেল ও সে যা বলল তা মেনে নিল, তবে সে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা অস্বীকার 
করল ।” (বাযযার সঠিক সূত্র) 


চিকিৎসার অনুসরণ করবে । কেননা এসব গণকের কারসাজী ও প্রতারণা ৷ 
যে ব্যক্তি তাদের সে বস্তগুলির উপর সন্তুষ্ট হবে সে অবশ্যই কুফর ও 
গোমরাহীর সহায়ক সাব্যস্ত হবে । 


সম্মানিত শাইখ ওয়াহীদ আব্দুস সালাম বালী (হোফেজাহুল্লাহ)-এর 
“END sual 8 30 ৯১০০৮ বইটিতে তিনি যাদুর পরিচয় হতে 
উর লা ভাত টার জর যাদু জের উরি 
চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তাকে এই পরিশ্রমের ইহকাল ও 
পরকালে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। 


বইটির সুন্দর সাবলিল ও সরল ভাষায় বঙ্গানুবাদ করেন মুহাম্মাদ 
আব্দুর আফফান আল্লাহ তাকে এর উত্তম বিনিময় দান করুন। এছাড়াও 
যারা বিভিন্নভাবে বইটি প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ তাদেরকেও 
উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। এই অসাধারণ বইটির প্রকাশনার গৌরব 
বায়তুল সালাম অর্জন করে। যার ফলে আমি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করি । আল্লাহ আমাদের উত্তম কাজগুলি কবুল করুন। আমীন! 


আপনাদের দ্বীনি ভাই 
হাফেজ আবেদ ইলাহী 
ডাইরেক্টর 
বায়তুস সালাম 
রিয়াদ, সৌদি আরব 
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(৮১1 ০৯০] Bl os 
লেখকের দশম প্রকাশের ভূমিকা 
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আল্লাহ তায়ালা তার নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর যুগে 
সুসংরক্ষক ফিকাহ শাস্ত্রবিদ, সুন্নাতের পতাকাধারী মুহাদ্দিসগণ, হিদায়েতের 


পথ নির্দেশক দায়ী'গণ তারা প্রত্যেকেই এই দ্বীনের পতাকা বহনকারী ও 
নবীদের মহা উত্তরসূরী । 


আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বৃদ নেই, তিনি 
একক তার কোন শরীক নেই। তার সমস্ত কর্তৃত্ব ও তারই সমস্ত প্রশংসা, 
তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল। 


হে আল্লাহ! তোমার নবীর প্রতি যেমন ঈমান এনেছি; কিন্তু তাকে 
দেখিনি। তবে তুমি জান্নাতে তার দর্শন থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করো 
না। হে আল্লাহ! যেমনভাবে তাকে অনুসরণ করেছি তার বিনিময়ে তার 
হাউসে কাউসারের পানি তুমি পান করার তাওফীক দান কর যা পান করলে 
তারপর আর পিপাসিত হবো না। 


হে আল্লাহ! আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু তোমার জন্য খালেস করে দাও। 
এর মধ্যে কারো কোন অংশ (তোমার সাথে অংশীদার হিসেবে) রেখ না। 
এর দ্বারা আমাকে তুমি এদিনে উপকৃত কর, যে দিন আল্লাহর নিকট বিশুদ্ধ 
অন্তর ওয়ালা ব্যতীত কারো জন্য তার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি কোন 
উপকারে আসবে না। 


যখন আমার কিতাব ১৬ )৷১ ০12৪5 (জিন ও শয়তানের থেকে 
প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা) নামক কিতাবটি প্রকাশিত হল যার পরিসমাপ্তিতে এই 
থেকে যাদু সম্পর্কীয় এই কিতাবটি বের করার জন্যে অসংখ্য ব্যক্তিবর্গ 
আমাকে উদ্বুদ্ধ করছিল আমি তখন ফিকাহ শাস্ত্রের অধ্যাপনায় রত ছিলাম । 
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অতঃপর লোকজনের এই কিতাবের প্রতি বেশি আকর্ষণ থাকায় আমি 
খুব সংক্ষেপে গ্রন্থটি রচনা করলাম ৷ কিতাবটি প্রকাশনার পর ত্রিশ হাজার 
কপি শেষ হয়ে যায় প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই । তাতে ভাবলাম আমি 
আমার কিছু দায়িত্ব পালন করেছি। এরপর সৌদি আরবসহ মিসর, সুদান, 
উপসাগরীয় দেশসমূহ সিরিয়া, লিবিয়া, তিউনিস, আলজেরিয়া, মরক্কো এবং 
অন্যান্য দেশ থেকে বহু পত্র আসতে থাকে । যাতে তারা আমাকে সুসংবাদও 
দিয়েছেন যে, তারা কিতাবে উল্লেখিত শরীয়তসম্মত পন্থায় চিকিৎসা করে 
আল্লাহর মেহেরবানীতে আরোগ্য লাভ করেছেন । আলহামদুলিল্লাহ 


অনেক পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই কিতাবের বিষয়াবলী দ্বারা 
যাদুর প্রকৃতরূপ বুঝা যায়। এমনকি সেই সব লোক যারা যাদু টোনা দিয়ে 
চিকিৎসা করে দাবী করে যে, তারা কুরআনের মাধ্যমে চিকিৎসা করে তাদের 
গোপন তথ্য বের হয়ে আসে । যখন লোকজন এই কিতাবে উল্লেখিত বিষয় 
“যাদুকরকে চিনার মাধ্যমসমূহ” পড়ে তখন তারা প্রথম মুহূর্তেই তাকে 
চিনতে পারে । আলহামদুলিল্লাহ 

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণঃ 

১। মুসলিম ভাইদের প্রতি আমার উপদেশ, যারা চিকিৎসা করেন, 
তারা যেন শরীয়তসম্মত চিকিৎসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন। এর পরিধীর 
বাইরে গিয়ে যেন হারামে পতিত না হন। 


২। আমি শুনেছি যে, এ বিষয়ের অনেক কবিরাজ ও চিকিৎসক 
মহিলাদের চিকিৎসার ব্যাপারে শিথিলতা করে থাকেন, যেমনঃ মহিলাকে 
তার নিকট বেপর্দায় আসার অনুমতি দেয়া, মহিলার বিনা মাহরাম বা নিজস্ব 
পুরুষের অবর্তমানে চিকিৎসা করা । অতএব চিকিৎসকদের উচিত তারা যেন 
আল্লাহকে ভয় করে, নিজেকে রক্ষা করে তার অষ্টাকে স্মরণ রাখে । 


৩। শুনেছি কোন কোন চিকিৎসক এ চিকিৎসায় নির্ধারিত বিনিময়ের 
শর্তারোপ করে থাকে ও দলীল হিসেবে আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর 
হাদীস পেশ করে থাকে, যে হাদীসটি বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। 
প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনায় আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আশ্রয়স্থলের 
লোকেরা যে ব্যবহার করেছে তার প্রতিশোধ স্বরূপ তাদের প্রতি চিকিৎসার 
বিনিময় নির্ধারণ করেন, তবুও তা আরোগ্য লাভের শর্তে । আর তারা তা 
প্রদান করে একেবারে পুরোপুরি আরোগ্য লাভের পর । (দেখুনঃ বুখারী- ২২৭৬) 
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৪। রুগীরা যেন বড় বেশধারী হুজুর, পীর বা চিকিৎসকের আকার 
আকৃতি দেখে ধোকায় না পড়ে; বরং সে আল্লাহভীরু কুরআনের চিকিৎসক 
তালাশ করে। 


৫। মহিলা রুগীর নিজস্ব পুরুষদের উচিত তারা যেন চিকিৎসকের 
নিকট মহিলাকে একাকি না ছেড়ে দেয় যদিও তাদের নিকট চিকিৎসাকে 
সবচেয়ে বড় আল্লাহ ভক্ত মনে হয়। কেননা তা হারাম নাজায়েয । নবী 
করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর নারীর সাথে নির্জনতা ও 
একাকিতৃকে নিষেধ করেছেন। 


পরিশেষে নিবেদন করি যে, আমাদের লক্ষ্য হলো হক প্রকাশ করা ও 
তা বর্ণনা করা, আকাঙ্ক্ষা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি, আমাদের তরীকা বা পন্থা 
হলো, সাহাবা ও তাবেয়ীদের বুঝার আলোকে কুরআন ও হাদীসের তরীকা । 
সুতরাং যে ব্যক্তি এ গ্রন্থে যা বর্ণনা ও দাবী করলাম তার বিপরীত পাবে তার 
জন্য জরুরী হলো আমাদেরকে উপদেশ দেয়া । আল্লাহ সে বান্দার সাহায্যে 
আছে যে বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে আছে। হে আল্লাহ আমাদের পথ 
ভরষ্টতা, ভূল-ভ্রান্তি হতে রক্ষা কর, সৎ আমলের তাওফীক দাও, শান্তির পথ 
প্রদর্শন কর, মুহাম্মাদ এবং তার বংশধর, সাহাবা ও তাবেয়ীদের প্রতি দরূদ 
ও সালাম বর্ষণ কর। 

লেখক 
 ওয়াহীদ 
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প্রথম অধ্যায় 


যাদুর আভিধানিক অর্থঃ 


লাইছ বলেনঃ যাদু হল এমন কর্ম যার মাধ্যমে শয়তানের নিকটবর্তী 
হয়ে তার সাহায্য নেয়া হয়। 


আজহারী বলেনঃ মূলতঃ যাদু হল বস্তুর বাস্তবতাকে অবাস্তবে পরিণত 


শরীয়তের পরিভাষায় যাদুর সংজ্ঞাঃ 


- ফখরদ্দীন আর-রাযী বলেনঃ শরীয়তের পরিভাষায় যাদু প্রত্যেক এমন 
নির্ধারিত বিষয়কে বলা হয় যার কারণ গোপন রাখা হয় এবং এর বাস্তবতার 
বিপরীত কিছু প্রদর্শন করা হয়। আর তা ধোকা ও মিথ্যার আশ্রয়ভুক্ত। 
(আল মিসবাহুল মুনীরঃ ২৬৮) 


ইবনে কুদামা বলেনঃ যাদু হল এক গিরা-বন্ধন, মন্ত্র ও এমন কথা যা 
যাদুকর পড়ে অথবা লিখে অথবা এমন কোন কাজ করে যার মাধ্যমে 
যাদুকৃত ব্যক্তির শরীর, মন ও মস্তিষ্কের উপর পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে । 
আর তার বাস্তবক্রিয়া রয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা মানুষকে হত্যা করা হয়, 
অসুস্থ করা হয়, স্বামী-স্ত্রীর সহবাসে বাধা সৃষ্টি করা হয় এবং উভয়ের 
বিচ্ছেদ ঘটানো হয় এবং পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি বা পরস্পরের মধ্যে 
প্রেম লাগিয়ে দেয়া হয়। (আল-মুগনীঃ ১০/১০৪) 


অতএব যাদুর প্রকৃতি হলোঃ 

শয়তান ও যাদুকরের মাঝে এমন এক চুক্তি হয় যে, যাদুকর কতিপয় 
হারাম বা শিরকী কর্মে লিপ্ত হবে বিনিময়ে শয়তান তাকে সহযোগিতা করবে 
ও তার অনুসরণ করবে । 


Wwww.QuranerAlo.com 
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শয়তানের নিকটতম হওয়ার জন্য যাদুকরদের কতিপয় উপায়ঃ 


যাদুকরদের মধ্যে কেউ কেউ কুরআন মজীদ পায়ের নিচে দলিত করে 
পায়খানায় নিয়ে যায়, কেউ ময়লা বা জঘন্য জিনিস দ্বারা কুরআনের আয়াত 
কেউ বিনা ওযূতে নামায আদায় করে, কেউ সর্বদা নাপাক থাকে, তাদের 
কেউ আল্লাহর নাম না নিয়ে শয়তানের উদ্দেশ্যে যবাই করে যবাইকৃত পশুটি 
শয়তান নির্ধারিত স্থানে অর্পণ করে, কেউ তারকাকে সম্বোধন করে ও 
আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার উদ্দেশ্যে সিজদা করে । কেউ কেউ উদ্দেশ্য সফল 
হওয়ার জন্য মা বা মেয়ের সাথে যিনা করে এবং কেউ কেউ আরবী নয় 
এরূপ অস্পষ্ট কুফরী কালামের চিত্র বা নক্সা লিখে দেয়। 


এ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে জিন, শয়তান যাদুকরকে চুক্তি বা বিনিময় 
ব্যতীত কোন সাহায্য করে না বা তার কোন সেবা করে না। যাদুকর যত 
বড় কুফরীতে লিপ্ত হতে পারবে শয়তান তার ততবেশি অনুগত হবে ও তার 
ততদ্রত কাজ সম্পাদন করে দিবে । 

পক্ষান্তরে যাদুকর যদি শয়তানের পছন্দমত কুফরী কাজে ত্রুটি বা 
উদাসীনতা করে তবে সে তার খেদমত হতে বিরত হয় ও তার অবাধ্য হয়ে 
যায়, সে আর তার অনুগত থাকে না। মূলতঃ শয়তান ও যাদুকর পস্পরের 
সহযোগী উভয়ে আল্লাহর অবাধ্যতায় মিলিত হয়। 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 
কুরআন ও হাদীসের আলোকে যাদু 


জিন ও শয়তানের অস্তিত্বের প্রমাণঃ জ্বিন ও যাদুর মাঝে গভীর সম্পর্ক 
রয়েছে; বরং জ্বিন ও শয়তানই হল মূলতঃ যাদুর প্রধান চালিকা শক্তি। 
কতিপয় লোক জ্বিনের অস্তিত্বের বিষয়টি অস্বীকার করেছে এবং যাদুও 
অস্বীকার করেছে। তাই আমি এখানে এসবের অস্তিত্বের প্রমাণসমূহ 
উপস্থাপন করবঃ 


প্রথমঃ কুরআন দ্বারা প্রমাণঃ 
১। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ 


ঠ 


€251522-012215010-052 
(৭:৯9 5১০) 


অর্থ “স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল 
জনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল। (সূরা আহকাফঃ ২৯) 


২। আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ 
5: LD Lia La BLED, Os Brea ৫ 4:2০ 82817 
লা ০১০০-০৮-০০ 
(YY ০০১ 5) (is 5৮:০৩ SS 
অর্থঃ “হে জিন ও মানব জাতি! তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য 
হতেই নবী রাসূল আসেনি, যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা 


করতো এবং আজকের. দিনের সাথে তোমাদের সাক্ষাত হওয়ার ভীতি 
প্রদর্শন করতো?” (সূরা আনআমঃ ১৩০) 


৩। অন্যত্র আল্লাহ বলেনঃ 
90019059004 0 লিন I SUN Sai ০ 
(PY sees 5১১) €0512410 09445015589 ১০০0 
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অর্থঃ “হে জ্বিন ও মানুষ সম্প্রদায়! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সীমা 
তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার, অতিক্রম কর; কিন্তু তোমরা তা পারবে 
না, শক্তি ব্যতিরেকে ৷” (সূরা রহমানঃ ৩৩) 


| ৪ । আল্লাহ বলেনঃ 
(Gh UG ED UBS Lad তন ধন! > 5D 
CLNEE IE 
অর্থঃ “বলঃ আমার প্রতি অহী প্রেরিত হয়েছে যে, জ্রীনদের একটি দল 
মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে এবং বলেছেঃ আমরা তো এক বিস্ময়কর 
কুরআন শ্রবণ করেছি ।” (সূরা জিনঃ ১) 
৫। মহান আল্লাহ বলেনঃ 
€.25০ ১5১05 ০ 0 05৮93১৯৮১31 ০ 20১০৩ ধর্চি 
(Liat) 


অর্থঃ “আর কতিপয় মানুষ কতক জ্বিনের আশ্রয় প্রার্থনা করতো, ফলে 
তারা জ্বিনদের আত্ম গৌরব বাড়িয়ে দিতো ।” (সূরা জিনঃ ৬) 


৬। আল্লাহ বলেনঃ 
১৯ ৬০ ০230 590এ1 ০5059০050১2) 
CO of J ০১০০ ph hl FS OF Sal ply 
(৭ 53505) 
অর্থঃ “শয়তান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের 
পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর স্মরণ হতে ও 


নামায হতে তোমাদেরকে বিরত রাখে, সুতরাং এখনও কি তোমরা নিবৃত্ত 
হবে না?” (সুরা আল মায়েদাঃ ৯১) 


৭। আল্লাহ বলেনঃ 
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৮৮০০০১৬৯0০৮ TD 
(7) 0 CES ০৩০৬৪ IG ০৬ 


অর্থঃ “হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; 
কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ 
কাজের নির্দেশ দেয়।” (সূরা নূরঃ ২১) 

কুরআনে এ সম্পর্কে অনেক প্রমাণাদি রয়েছে। আর একথা সকলেই 
জানে যে, কুরআনে কারীমে একটি সুরাই সূরায়ে জ্বিন সম্পর্কে বর্ণিত 
হয়েছে । আর প্রমাণের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, জ্বিন একবচন শব্দটি কুরআনে 
কারীমে ২২ বার উল্লেখ করা হয়েছে। আর 0051 “আল-জান” বহুবচন 
শব্দটি সাতবার এবং ১৬. শব্দটি ৬৮ বার আর (০৮১) বহুবচন শব্দটি 
সতের বার বর্ণিত হয়েছে। মূলকথা জ্বিন ও শয়তান সম্পর্কে কুরআনে বহু 
আয়াত রয়েছে। 


দ্বিতীয়তঃ হাদীস দ্বারা প্রমাণঃ 

১। ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ এক 
রাতে আমরা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম । 
অতঃপর আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে হারিয়ে 
ফেললাম। এ ব্যাপারে আমরা উপত্যকায় এবং বিভিন্ন গোত্রে খোজতে 
লাগলাম; কিন্তু না পেয়ে আমরা ধারণা করলাম যে, হয়ত রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে উধাও বা অপহরণ করা হয়েছে। 
এরপর সেই রাত খুব খারাপ রাত হিসেবে কাটালাম । যখন সকাল হল হঠাৎ 
দেখি হেরা গুহার দিক থেকে আসছেন । আমরা বললামঃ হে আল্লাহ রাসূল! 
নাকি জানালার ভিজা রত ডি আদমকে 
পাইনি? এরপর রাতটি খুব খারাপ কাটিয়েছি। 


রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ “জ্বিনের এক 
আহ্বায়ক আমার কাছে আসে এরপর আমি তার সাথে চলে গেলাম এবং 
তাদেরকে আমি কুরআনে কারীম পড়ে শুনিয়েছি।” 

বর্ণনাকারী বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে 
নিয়ে চললেন সেই স্থানে এবং সেখানে আমাদেরকে তিনি জ্বিন সম্প্রদায়ের 


Wwww.QuranerAlo.com 


20 ‘যাদুকর ও জ্যোতিষীর গলায় ধারালো তরবারি 


নিদর্শনসমূহ ও তাদের আগুন জ্বালানোর চিহ্নসমূহ দেখালেন। তারা রাসূল 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করেন তাদের খাদ্য 
সম্পর্কে । তিনি উত্তরে বলেনঃ তোমাদের জন্য প্রত্যেক সেই হাড় যার উপর 
(যবাই করার সময়) আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে, তোমাদের হাতের কাছে 
থাকে যাতে গোশত না হয় এবং তোমাদের পশুর গোবর তা তোমাদের 
জন্যে খাদ্য। 


অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ “সুতরাং 
তোমরা তা দিয়ে এন্তেঞ্জা করো না। নিশ্চয় তা হলো তোমাদের ভাই 
জ্নদের খাদ্য ৷” (মুসলিমঃ ৪/১৭০) 

২। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ আমাকে রাসূল 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ “আমি লক্ষ্য করেছি যে, তুমি 
ছাগল এবং মরুভূমিকে পছন্দ কর। সুতরাং তুমি যখন ছাগলের সাথে 
মরুভূমিতে ঃথাকবে তখন তুমি নামাযের জন্য আযান দিবে তখন আযানের 
ধ্বনি খুব উচু করবে। কেননা নিশ্চয়ই মুয়াজ্জিনের ধ্বনি জ্বিন, মানুষ এবং 
অন্য যারাই শুনবে কিয়ামতের দিন তার জন্যে সাক্ষ্য দিবে ।” (মুয়াত্তা ইমাম 
মালেকঃ ১৬৮, বুখারীঃ ২/৩৪৩ ফাতহ, নাসায়ীঃ ২/১২ ও ইবনে মাজাহঃ 
১২৩৯) 


৩। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নিজ বর্ণনায় বলেনঃ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাদের এক দলের সাথে 
উকাজ বাজারের দিকে রওয়ানা হন। ইতিমধ্যে শয়তানদের ও আকাশের 
খবরের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, তাদের উপর তারকা অগ্নিশিখা বর্ষিত 
হয়। যার ফলে তারা স্বীয় জাতির নিকট ফিরে আসে । উপস্থিত শয়তানরা 
জিজ্ঞেস করেঃ তোমাদের কি হয়েছেঃ তারা উত্তর দেয়ঃ আমাদের ও 
আকাশের সংবাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের প্রতি তারকা 
অগ্নিশিখা বর্ষণ করা হয়েছে। তারা শুনে বলেঃ তোমাদের ও আকাশ 
সংবাদের মাঝে স্বাভাবিক কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি; বরং বড় ধরণের 
কিছু ঘটে গেছে। সুতরাং তোমরা বিশ্বের পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত বিচরণ 
করে দেখ কি সে প্রতিবন্ধকতা যা তোমাদের ও আকাশ সংবাদের মাঝে 
ঘটে গেছে। অতএব তারা প্রস্থান করে তেহামা অভিমুখে নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দিকে । এমতাবস্থায় তিনি উকাজ বাজার 
অভিমুখে যাত্রাকালে নাখলা উপত্যকায় সাহাবাদেরকে নিয়ে ফজর নামায 
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আদায় করছেন। যখন শয়তানরা ফেজরের) কুরআন তেলাওয়াত শুনল, 
তখন তারা তা আরো মনযোগ দিয়ে শ্রবণ করা শুরু করল । অতঃপর তারা 
বললঃ আল্লাহর শপথ এটিই আমাদের ও আকাশ সংবাদের মাঝে 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সুতরাং তারা তখন সেখান হতে স্বীয় জাতির নিকট 
প্রত্যাবর্তন করে বলেঃ হে আমাদের জাতি আমরা নিশ্চয়ই এমন এক আশ্চর্য 
কুরআন শ্রবণ করেছি, যা সরল পথের দিশারী । সুতরাং তার প্রতি আমরা 
ঈমান এনে ফেলেছি। আর আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের সাথে 
কাউকে শরীক করব না। এরপর আল্লাহ তার নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) প্রতি অবতীর্ণ করেনঃ 


(Et 0 ৩০ 1 ad A ST Lm BD 
€ :0%15)5০) 

অর্থঃ “বলঃ আমার প্রতি অহী প্রেরিত হয়েছে যে, জ্বীনদের একটি দল 
মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে এবং বলেছেঃ আমরা তো এক বিস্ময়কর 
কুরআন শ্রবণ করেছি।” (সূরা জিনঃ ১) 

নিশ্চয়ই তার প্রতি অবতীর্ণ হয় জ্বিনের কথা । (বুখারীঃ ২/২৫৩ ফাতহ 
সহ ও মুসলিমঃ ৪/১৬৮ নববীসহ শব্দগুলি বুখারীর) 

৪। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) স্বীয় বর্ণনায় বলেনঃ রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ “ফেরেশতা জাতি সৃষ্টি হয় নূর 
হতে, আর জিনকে সৃষ্টি করা হয় অগ্নিশিখা হতে এবং আদমকে সৃষ্টি করা 


হয় তাই দিয়ে যা তোমাদেরকে বর্ণনা দেয়অ হয়েছে ।” (মুসনাদে আহমদঃ 
৬/১৫৩, ১৬৮ ও মুসলিমঃ ১৮/১২৩ নববীসহ) 

৫। সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন যে, নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ “নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের শরীরে 
রক্তের মত চলাচল করে ।” (বুখারীঃ ৪/২৮২ ফাতহ সহ, মুসলিমঃ ১৪/১৫৫ 
নববীসহ) 

৬। আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ “যখন তোমাদের কেউ খাবার 
খাবে সে যেন ডান হাতে খায় এবং যখন পান করে তখন যেন ডান হাতেই 
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পান করে। কেননা নিশ্চয়ই শয়তান বাম হাতে খায় এবং বাম হাতেই পান 
করে।” (মুসলিমঃ ১৩/১৯১ নববীসহ) 


৭। আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার বর্ণনায় বলেনঃ রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ এমন কোন সন্তান জন্ম 
গ্রহণ করে না যাকে শয়তান আঘাত করে না। সুতরাং শয়তানের আঘাতের 
ফলে সে সন্তান জন্মের সময় চীৎকার করে। তবে ঈসা ও তার মাতা 
ব্যতীত ৷” (বুখারীঃ ৮/২১২ ফাতহসহ ও মুসলিমঃ ১৫/১২০ নববীসহ) 


৮। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তার বর্ণনায় বলেনঃ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এমন এক ব্যক্তির 
বর্ণনা দেয়া হল যে পূর্ণ রাত্রি সকাল পর্যন্ত ঘুমায় । তিনি বলেনঃ সে এমন 
ব্যক্তি যার উভয় কানে বা তার কানে শয়তান পেশাব করে ফেলে । (বুখারীঃ 
- ৩/২৮ ফাতহসহ ও মুসলিমঃ ৬/৬৪ নববীসহ) 

৯। আবু কাতাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ সৎ স্বপন আল্লাহর পক্ষ হতে, আর 
মন্দ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ হতে । সুতরাং যে ব্যক্তি এমন কিছু দেখে যা তার 
অপছন্দ হয়, সে যেন তার বাম দিকে তিনবার আউযুবিল্লাহি মিনাশ 
শাইত্োনির রাজীম বলে ফুঁক দেয়, তবে তাকে অবশ্যই তা কোন ক্ষতি 
করতে পারবে না। (বুখারীঃ ১২/২৮৩ ফাতহসহ ও মুসলিমঃ ১৫/১৬ 
নববীসহ) 

১০। আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ তোমাদের মধ্য হতে যখন কেউ 
হাই তোলে, তখন সে যেন স্বীয় হাত ছারা মুখ বন্ধ করে.। কেননা শয়তান 
তাতে প্রবেশ করে । (মুসলিমঃ ১৮/১২২ নববীসহ ও দারমীঃ ১/৩২১) 


এই বিষয়ে আরও অনেক হাদীস রয়েছে। সুতরাং এখান থেকে 
প্রমাণিত হল যে, জিন এবং শয়তানের অস্তিত্ব বাস্তব সত্য । এর মধ্যে কোন 
সন্দেহের অবকাশ নেই। 


Wwww.QuranerAlo.com 


যাদুকর ও জ্যোতিষীর গলায় ধারালো তরবারি 23 


যাদুর অস্তিত্বের প্রমাণসমূহ 
কুরআন দ্বারা প্রমাণঃ 
১। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ 


০5995405859 OU 4 এ ১) EUG 
Ss Hl nL le IG PN NSA LS pls 


OLD AT IS EB LS UIA Sfp NIL Sl 
Sie sa UI 299৮034০৯০০ ০ 


পা পাপা 


2-770 coesds ০০ cer 


SIUM SE UI ES TS LOS এ 
COE SUT 
(NY 54) 


অর্থঃ “এবং সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা আবৃত্তি করতো, 
তারা তারই অনুসরণ করছে এবং সুলাইমান কুফুরী করেননি কিন্তু 
শয়তানরাই কুফুরী করেছিল। তারা লোকদেরকে যাদু বিদ্যা এবং যা বাবেল 
শহরে হারূত-মারূত ফেরেশৃতাদ্বয়ের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা 
দিতো, এবং তারা উভয়ে কাউকেও ওটা শিক্ষা দিতো না, যে পর্যন্ত তারা না 
বলতো যে, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, অতএব তুমি কুফরী করো না; অনন্তর 
যাতে স্বামী ও তদীয় স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়, তারা উভয়ের নিকট 
তা শিক্ষা করতো এবং তারা আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতীত তদ্বারা কারও অনিষ্ট 
সাধন করতে পারতো না এবং তারা ওটাই শিক্ষা করছে যাতে তাদের ক্ষতি 
হয় এবং তাদের কোন উপকার সাধিত হয় না এবং নিশ্চয় তারা জ্ঞাত আছে 
যে, অবশ্য যে কেউ ওটা ক্রয় করেছে, তার জন্যে পরকালে কোনই অংশ 
নেই এবং যার বিনিময়ে তারা যে আত্ম-বিক্রয় করেছে তা নিকৃষ্ট, যদি তারা 
তা জানতো!” (সূরা বাকারাঃ ১০২) 

২। মহান আল্লাহ বলেনঃ 
ভি নি ১৮৮৮4৮০০০০১ WES 

(৬ :১-১%2১১-০) ১১০৯০ 
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অর্থঃ “মূসা বললেনঃ তোমরা কি এ হক সম্পর্কে এমন কথা বলছো, 
যখন ওটা তোমাদের নিকট পৌছলো? এটা কি যাদু? অথচ যাদুকররা তো 
সফলকাম হয় না!” (সুরা ইউনুসঃ ৭৭) 

৩। মহান আল্লাহ বলেনঃ 
32403141550 0104 তি ০০৪০ LALLY 

(Op dls hs SUS 0০ 40 3০420৮৮8010 
(AY-A) Sno) 

অর্থঃ “অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করলো, তখন মূসা (আলাইহিস 
সালাম) বললেনঃ যাদু এটাই; নিশ্চয়ই আল্লাহ এখনই এটাকে বানচাল করে 
দিবেন; (কেননা) আল্লাহ এমন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ সম্পন্ন হতে দেন 


না। আর আল্লাহ স্বীয় অঙ্গীকার অনুযায়ী হক প্রতিষ্ঠিত করে দেন, যদিও 
পাপাচারীরা তা অপ্রীতিকর মনে করে ।” (সূরা ইউনুসঃ ৮১-৮২) 


8৪! তিনি আরো বলেনঃ 
70005001508 5008, ০8 22৯ al ০5১0 
Sls ০০৮৮0 ১০০ Ss চাও ০৯৯ LY জি এও 
৩108409৮০4৫ ২৫ ৪1১4০ এ ৬৪৩ 
(14-W :4৮ 5১১০) দো 


অর্থঃ “মূসা (আলাইহিস সালাম) তার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব 
করলো । আমি বললামঃ ভয় করো না, তুমিই প্রবল । তোমার ভান হাতে যা 
আছে তা নিক্ষেপ করো, এটা তারা যা করেছে তাগ্রাস করে ফেলবে, তারা 
যা করেছে তা তো শুধু যাদুকরের কৌশল; যাদুকর যেখানেই আসুক সফল 
হবে না।” (সুরা ত্বো-হাঃ ৬৭-৬৯) 


৫ । মহান আল্লাহ বলেনঃ 
STE En AU IE MOLL ACEO) 
ECO Bo PF Ee EE 
CO ০০৩০৫০০০০০৮ 19৩,07৮ 
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(11-11 :-91১5915)9) 


অর্থঃ “তখন আমি মূসা-এর নিকট এই প্রত্যাদেশ পাঠালামঃ তুমি 
তোমার লাঠিখানা নিক্ষেপ কর, মূসা (আলাইহিস সালাম) তা নিক্ষেপ করলে 
ওটা একটা বিরাট সাপ হয়ে সহসা ওদের অলীক (মিথ্যা) সৃষ্টিগুলোকে 
গিলে ফেলল । পরিশেষে যা হক ছিল তা সত্য প্রমাণিত হলো, আর যা কিছু 
বানানো হয়েছিল তা বাতিল প্রমাণিত হলো। আর ফিরাউন ও তার 
দলবলের লোকেরা মুকাবিলার ময়দানে পরাজিত হলো এবং লাঞ্ছিত ও 
অপমানিত হয়ে গেল। 'যাদুকরগণ তখন সিজদায় পড়ে গেল। তারা 
আনলাম। (জিজ্ঞেস করা হলো- কোন বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি? তারা 
উত্তরে বললো) মূসা ও হারূনের প্রতিপালকের প্রতি ।” (সূরা “আরাফঃ 
১১৭-১২২) | 


৬। মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ 
০৮১ 591৬ 2৪ ০৩43৮ UIE pg TR FD 

(0-1 :5L 0) LS BLA 2 pA 5 obi 

অর্থঃ “বলঃ আমি আশ্রয় নিচ্ছি উষার সৃষ্টার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন 
তার অনিষ্ট হতে, অনিষ্ট হতে অন্ধকার রাত্রির যখন তা’ আচ্ছন্ন হয় এবং 
গিরায় ফুঁকদান কারিণীর এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতেও যখন সে হিংসা 
করে ।” (সুরা ফালাকঃ ১-৫) 

ইমাম কুরতুবী (রোহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ “42415 5১201 52 ০৮) 
অর্থাৎ এ সমস্ত যাদুকারিনীর যারা সুতার গ্রন্থীতে ফুঁৎকার দেয় যখন তারা 
মন্ত্র পড়ে তাতে । (তাফসীর কুরতুবীঃ ২০/২৫৭) 

হাফেজ ইবনে কাসীর (রোহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ “ wi AUN 
423 ”এর তাফসীরে মুজাহিদ, ইকরিমাহ, হাসান, কাতাদাহ ও জাহহাঁক 
বলেনঃ যাদুকারিনীদের । (তাফসীর ইবনে কাসীরঃ ৪/৫৭৩) 

ইবনে জারীর আততাবারী বলেনঃ অর্থাৎ এঁ সমস্ত যাদুকারিনীর অনিষ্ট 


১৮457 
(তাফসীর আল-কাসেমীঃ ১০/৩০২) 
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কুরআনের অনেক আয়াতসমূহ যাদুর বর্ণনা এসেছে যা যাদুর অস্তিত্বের 
প্রমাণ 


হাদীস দ্বারা প্রমাণঃ 


আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ যুরাইক 
বংশের লাবীদ ইবনে আসাম নামে এক ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) কে যাদু করে যার পরিণামে আল্লাহ রাসুলের কাছে মনে হয় 
যে, কোন কাজ করেছেন অথচ তিনি সেটি করেননি । অতঃপর একদিন 
অথবা এক রাতে তিনি আমার কাছে ছিলেন তিনি প্রার্থনার পর প্রার্থনা 
করলেন অতঃপর তিনি বললেনঃ হে আয়েশা! তুমি কি জান যে, আল্লাহ 
তায়ালা আমার সেই বিষয় সমস্যার সমাধান করেছেন যে বিষয়ে আমি 
সমাধান চেয়েছিলাম? আমার কাছে দুই ব্যক্তি আসলেন তাদের একজন 
আমার মাথার কাছে এবং অপরজন পায়ের কাছে বসলেন। অতঃপর তাদের 
একজন অপর জনকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 


লোকটির কিসের ব্যাথা? 

দ্বিতীয়জন উত্তরে বললেনঃ লোকটিকে যাদু করা হয়েছে। 
প্রথম ব্যক্তি বললেনঃ কে যাদু করেছে? 

দ্বিতীয়জন বললেনঃ লাবীদ বিন আসাম । 

প্রথমজন জিজ্ঞাসা করলেনঃ কি দিয়ে যাদু করেছে? 


দ্বিতীয়জন বললেনঃ চিরুনী, মাথা বা দাড়ির চুল ও পুরুষ খেজুর 
গাছের মোচার খোসা দ্বারা ৷ | 

প্রথমজন বলেনঃ তা কোথায়? 

দ্বিতীয়জন বলেনঃ জারওয়ান কুপে। 

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উক্ত কুপে সাহাবাদের 
কতিপয়কে নিয়ে হাজির হন। তিনি বলেনঃ হে আয়েশা! কূপের পানি যেন 
মেহদী মিশ্রিত এবং কৃপের পার্শ্বের খেজুর গাছের মাথাগুলি যেন শয়তানদের 
মাথা । আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেন আপনি তা বের করে ফেললেন না? তিনি 
বলেনঃ আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দিয়েছেন, তাই আমি অপছন্দ করি যে 
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খারাপ বিষয়টি মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিব। পরিশেষে উক্ত যাদুকে ঢেকে 
ফেলার আদেশ হয়। (বুখারীঃ সর তির ১৪/১৭৪ 
নববীসহ) 


হাদীসের ব্যাখ্যাঃ ইয়াহুদী জাতি (আল্লাহ তাদের প্রতি লা'নত করুন) 
তাদের সর্বশেষ যাদুকর লাবীদ ইবনে আসামের সাথে একমত হয় যে, সে 
রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি যাদু করবে আর তারা 
তাকে তিন দিনার প্রদান করবে। যার ফলে এই বদবখত নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কতিপয় চুলের উপর যাদু করে। বলা হয়ে থাকে 
একজন ছোট বালিকা যার নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘরে 
যাতায়াত ছিল তার মাধ্যমে সে উক্ত চুল অর্জন করে এবং সে চুলগুলিতে 
তার জন্য যাদু করতঃ গিরা দেয় আর এ যাদু রেখে দেয় জারওয়ান নামক 
কূপে । 

হারীলের ভরা বরা অনুপাতে বরা সারি এ যাদু স্বামী-স্ত্রী 
কেন্দ্রিক যাদু ছিল, যার ফলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর 
এমন ধারণা হতে যে, তিনি তার কোন স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হবেন; 
কিন্তু যখন তার নিকটবর্তী হতেন তখন তা আর সম্ভব হতো না। এ যাদু 
তার জ্ঞান, আচার-আচরণ বা তার কার্যক্রমে কোন প্রভাব বিস্তার করেনি; 
বরং যা উল্লেখ করা হয়েছে সে ক্ষেত্রেই ক্রিয়াশীল ছিল। 


এ যাদু কতদিন ক্রিয়াশীল ছিল তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে । কেউ বলেন 
৪০ দিন কেউ অন্যমত পোষণ করেন। (আল্লাহ তায়ালাই অধিক জ্ঞাত)। এ 
থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় রবের 
নিকট কাকুতি মিনতি করে দু'আ করতে থাকেন। যার ফলে আল্লাহ তায়ালা 
তার দু'আ কবুল করে দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। একজন তার শিয়রে 
বসেন, অন্যজন বসেন তার পায়ের পার্শ্বে । অতঃপর একজন অপরজনকে 
বলেনঃ তার কি হয়েছেঃ অপরজন উত্তর দেন তিনি যাদুগ্রস্ত। প্রথমজন 
বলেনঃ কে যাদু করেছে? দ্বিতীয়জন বলেনঃ লাবীদ ইবনে আ'সাম ইয়াহুদী । 
অতঃপর তিনি (ফেরেশতা) বর্ণনা দিলেন যে, সে চিরনী ও নবীর (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কতিপয চুলে যাদু করে, তা পুরুষ খেজুর গাছের 
মোচার খোলে রাখে, যেন তা কঠিনভাবে ক্রিয়াশীল হয় । অতঃপর সে তা 
জারওয়ান নামক কুপে পাথরের নিচে পুঁতে দেয়। এরপর যখন উভয় 
ফেরেশতা দ্বারা নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবস্থার রহস্যের 
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উদঘাটন হয়ে গেল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন তা বের 
করে পুঁতে ফেলার নির্দেশ দেন। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে তা জ্বালিয়ে 
দেয়ার নির্দেশ দেন। 


হাদীসের সমস্ত বর্ণনার ভিত্তিতে ফুটে ওঠে যে, উক্ত ইয়াহুদী নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিরুদ্ধে মারাত্মক আকারের যাদুর 
আশ্রয় নিয়েছিল । যার উদ্দেশ্য ছিল তাকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
হত্যা করা । আর সর্বজন বিদিত যে, হত্যা করারও যাদু হয়ে থাকে; কিন্তু 
আল্লাহ তায়ালা তাকে তাদের চক্রান্ত হতে রক্ষা করেন। যার ফলে তাকে 
সর্ব নি্নস্তরের যাদুতে পরিণত করে দেন। আর এটিই হলো আল্লাহর 


হেফাযত । 
একটি সংশয় ও তার নিরসন 


মাযারী রোহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ (বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত উল্লেখিত 
যাদুর) এই হাদীসটি বিদআতীরা এই বলে অস্বীকার করে থাকে যে, ঘটনাটি 
নবুয়ত ও রিসালাতের মর্যাদার অপলাপ ও পরিপন্থি । নবুয়তে সন্দেহ 
সৃষ্টিকারী। এ ধরণের ঘটনা সাব্যস্ত হওয়া শরীয়তের বিশ্বাস যোগ্যতার 
পরিপন্থী ইত্যাদি । মাযারী (রাহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ তারা যা বলে তা তাদের 
নিছক ভ্রান্তির বহিঃপ্রকাশ । কেননা রিসালাতের দলীল প্রমাণ হলো মু'জিযা । 
যা তার আল্লাহর পক্ষ হতে শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার ও তার নিষ্কলুষতার 
সত্যতার প্রমাণ বহন করে। আর দলীল প্রমাণবিহীন কোন কিছু দাবী বা 
সাব্যস্ত করা ভ্রান্ততা ছাড়া কিছু নয়। (যাদুল মুসলিমঃ ৪/২২১) 


আবু জাকনী ইউসুফী (রাহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-এর যাদুর কারণে অসুস্থ হয়ে যাওয়া নবুওয়াতের মর্যাদার 
পরিপন্থী নয়। কেননা নবীদের অসুস্থ হওয়া পৃথিবীতে তাদের কোন 
অসম্পূর্ণতা নয়; বরং পরকালে তাদের মর্যাদাই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। 
এমতাবস্থায় যাদুর রোগের কারণে তার এমন ধারণা জন্ম হওয়া যে, তিনি 
ইহকালীন বিষয়ে কিছু করেছেন অথচ প্রকৃতপক্ষে তা করেননি; এরপর তো 
আল্লাহ তায়ালা যাদুর বিষয় ও স্থান সম্পর্কে তাকে জানানোর এবং তা নিজে 
বের করে ফেলার ফলে তা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়ে যায়। সুতরাং এতে 
নবুওয়াতের ক্ষেত্রে কোনরূপ অসম্পূর্ণতা আসতে পারে না, কেননা তা 
অন্যান্য রোগের মতই এর রোগ ছিল৷ 


Wwww.QuranerAlo.com 


যাদুকর ও জ্যোতিষীর গলায় ধারালো তরবারি 29 


উক্ত যাদু ক্রিয়ায় তার জ্ঞানে কোন প্রভাব পড়েনি; বরং তার শরীরের 
বাহ্যিকভাবেই ছিল যেমনঃ দৃষ্টিতে কখনও ধারণা হতো, কোন স্ত্রীকে স্পর্শ 
করার অথচ তা তিনি করেননি । আর এটা অসুস্থ অবস্থায় কোন দোষনীয় 
নয়। 


তিনি আরো বলেনঃ আশ্চার্যজনক বিষয়, যারা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যাদুর কারণে রোগ হওয়াকে রিসালাতের 
অসম্পূর্ণতার দৃষ্টিতে দেখে, অথচ কুরআনে মূসা (আলাইহিস সালাম)ও 
ঘটনা ফিরআউনের যাদুকরদের ঘটনা স্পষ্ট বর্ণনায় আছে; তাতে রয়েছে 
মুসা আলাইহিস সালাম) তাদের যাদু ও লাঠির দৌড়া-দৌড়ি দেখে 
ভীতসন্তরস্ত হয়েছিলেন ও নিজেকে তাদের সামনে তুচ্ছ মনে করেছিলেন; 
কিন্তু আল্লাহ তাকে দৃঢ় করেন। যেমন আল্লাহ তার প্রতিই ইঙ্গিত করে 
বলেনঃ 
LULU BL Bb sb NEALE এ) 
EL ANAL A EE LIN UG pS ৪৫৫৩ 

(৬*-৭/১:4৮৪১১) (mp9 0g ০০৪19 

অর্থঃ “আমি বললামঃ ভয় করো না, তুমিই প্রবল । তোমার ডান হাতে 
যা আছে তা নিক্ষেপ করো, এটা তারা যা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে, 
তারা যা করেছে তা তো শুধু যাদুকরের কৌশল; যাদুকর যেখানেই আসুক 
সফল হবে না। অতঃপর যাদুকররা সিজদাবনত হলো ও বললোঃ আমরা 
হারুন আঃ) ও মুসার (আঃ) প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম ৷” (সূরা 
ত্বো-হাঃ ৬৮-৭০) . 

এর ফলে কোন বিজ্ঞ ও পন্ডিত বলেননি যে, যাদুর লাঠির দৌড়া- 
দৌড়ির ফলে মুসার (আলাইহিস সালাম) ভীতসন্ত্স্ত হওয়া তার নবুওয়াত ও 
রিসালাতের পরিপন্থী । বরং এসব বিষয় নবীদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) আরো ঈমান মজবুত ও বৃদ্ধি পায়। কেননা আল্লাহ তায়ালা 
তাদেরকে শক্রদের বিরুদ্ধে সাহায্য করে থাকেন এবং শত্রুদের কর্মকান্ডকে 
অকাট্য মু'জিযা ছারা নষ্ট করে দেন। যাদুকর কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করেন 
এবং শেষ শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য সাব্যস্ত করেন। যেমনভাবে তা 
স্পষ্ট রয়েছে, তার স্পষ্ট কিতাবের আয়াতসমূহে ৷ (যাদুল মুসলিমঃ ৪/২২) 
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‘দ্বিতীয় হাদীসঃ আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা নবী করীম 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু 
হতে বেঁচে থাক । সাহাবাগণ বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেগুলি কি? তিনি ' 
উত্তরে বলেনঃ (১) আল্লাহর সাথে শরীক করা, (২) যাদু করা (৩) হক পন্থা 
ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা, (৪) সুদ খাওয়া, (৫) ইয়াতীমের মাল 
খাওয়া, (৬) যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা ও (৭) স্বতী-স্বাধবী, সরলা 
মুমিন নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া। (বুখারীর ৫/৩৯৩ ফাতহ সহ ও 
মুসলিমঃ ২/৮৩) | 

সাব্যস্ত বিষয়ঃ হাদীসটি দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে যাদু হতে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেন এবং 
বর্ণনা করেন যে, এটি ধ্বংসাত্মক কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত । এ দ্বারা 
প্রমাণিত হয়, যাদুর-বাস্তবতা রয়েছে। এটি একটি উদ্ভট কিছু নয়। 

তৃতীয় হাদীসঃ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তার বর্ণনায় 
বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ জ্যোতিষী 
বিদ্যা শিক্ষা করল সে যাদু বিদ্যার একটি অংশ শিক্ষা গ্রহণ করল, যে যত 
বেশি জ্যোতিষী বিদ্যায় অগ্রসর হলো সে যাদু বিদ্যায় যেন ততই অগ্রসর 
হলো । (আবু দাউদঃ ৩৯০৫, ইবনে মাজাহঃ ৩৭২৬) 

সাব্যস্ত বিষয়ঃ হাদীসটি থেকে সাব্যস্ত হয় যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বর্ণনা দেন যে জ্যোতিষী বিদ্যা একটি এমন বিদ্যা যা যাদু 
শিক্ষার পর্যায়ে পৌছিয়ে দেয় । যার কারণে তিনি তা হতে মুসলমানদেরকে 
সতর্ক করেন। তাই এটি প্রমাণ বহন করে যে, নিশ্চয় যাদু একটি বাস্তব 
বিদ্যা যা শিক্ষা করা হয়ে থাকে । যা কুরআনের আয়াতেও প্রমাণ পাওয়া 
যায়ঃ 


CY dl) €২১১59 ৮0 024 ০৯০৪ ৩1০৪০০৯4০৫৯ 
অর্থঃ “অনন্তর যাতে স্বামী ও তদীয় স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়, 
তারা উভয়ের নিকট তা শিক্ষা করতো ।” (সূরা বাকারাঃ ১০২) 


এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নিশ্চয় যাদু একটি বিদ্যা, অন্যান্য বিদ্যার 
মতই । যার মূলনীতি রয়েছে যার ভিত্তিতে তা বাস্তবায়ন হয়ে থাকে । আর 
আয়াত ও হাদীস এ যাদু শিক্ষারই বিরুদ্ধে উপস্থাপিত হয়েছে। 
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চতুর্থ হাদীসঃ ইমরান বিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর বর্ণনায় 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি 
কুলক্ষণ নির্ণয় করল আর যার জন্য তা নির্ণয় করা হলো, যে গণকগিরি 
করল আর যার জন্য করা হলো এবং যে যাদু করল আর যার জন্য যাদু করা 
হলো সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় । আর যে গণকের নিকট এলো অতঃপর সে 
যা বলল তা বিশ্বাস করল, সে যা কিছু মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি কুফরী করল ।” 


সাব্যস্ত বিষয়ঃ হাদীসটি থেকে সাব্যস্ত হয় যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি: 
ওয়াসাল্লাম) যাদু থেকে ও যাদুকরের নিকট যাওয়া থেকে নিষেধ করেন। 
আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন কোন জিনিস থেকে নিষেধ 
করেননি যার কোন অস্তিত্ব নেই বা ভিত্তি নেই। 

পঞ্চম হাঁদীসঃ আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ “সর্বদা মদ পানকারী, 
যাদুতে বিশ্বাসী (অর্থাৎ বিশ্বাস করে যে, যাদুই সরাসরি প্রভাব ফেলে, 
আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর বা ভাগ্য ও তার ইচ্ছার কারণে নয়।) ও 
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না৷” 
এই হাদীসটিকে সহীহ ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেন, শায়খ আলবানী হাসান 
বলেছেন। 

সাব্যস্ত বিষয়ঃ যাদু নিজেই প্রভাব ফেলে থাকে এমন বিশ্বাস করা হতে 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করেন। মুমিনদের বিশ্বাস 
রাখতে হবে যে, যাদু বা অন্য কিছুতে কোন ক্ষতি করতে পারেনা; বরং তা 
আল্লাহর ইচ্ছায় ও তা তার লিখে রাখার কারণে হয়ে থাকে । যেমনঃ আল্লাহ 
তায়ালা বলেনঃ 


A OY) €409১৯1-400১ ৩) 

অর্থাৎ “আর তারা তার দ্বারা কোন ক্ষতি করতে পারে না আল্লাহর 
অনুমতি ব্যতীত।” (তবে যাদু বা অন্য কিছু আল্লাহর লিখনীর ফলে কারণ 
সাব্যস্ত হয়ে থাকে ।) (সূরা বাকারাঃ ১০২) ্‌ 

ষষ্ঠ হাদীসঃ “যে ব্যক্তি জ্যোতিষী, যাদুকর বা গণকের নিকট আসল 
তারপর সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, তবে অবশ্যই সে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 
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আলাইহি ওয়াসাললাম)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার কুফুরী করল ৷” 
(তারগীবঃ ৪/৫৩) 


Ei যাদুর অস্তিত্ব সম্পর্কে মনীষীদের 
উক্তি ও মৃতামতঃ 
১। খাত্তাবী (রাহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ প্রকৃতিবাদীদের একদল যাদুকে 
অস্বীকার করে ও তার বাস্তবতাকে খন্ডন করে। 


এর উত্তরঃ নিশ্চয় যাদু প্রমাণিত ও তার বাস্তবতা রয়েছে।.আরব 
অনারব তথা পারস’, ভারত উপমহাদেশীয় দেশসমূহ, রোমানও এরূপ 
অধিকাংশ জাতিই একমত যে, যাদু প্রমাণিত । অথচ এরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
দিক দিয়ে সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জাতির অন্তর্ভুক্ত । 


আর আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ 
LOE ETA | 
অর্থঃ “তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দেয়।” 
অনুরূপ আল্লাহ তায়ালা যাদু হতে আশ্রয় প্রার্থনার হুকুম দিয়ে বলেনঃ 
(Unis EL 93 
অর্থঃ “প্রন্থিতে ফুঁৎকার কারিনীদের অনিষ্ট হতে (আশ্রয় চাই) । 


তিনি আরোও বলেনঃ এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) হতে আরো এমন অনেক খবর এসেছে, যা কেউ অস্বীকার করে 
না একমাত্র যারা বাস্তবতাকে অস্বীকার করে তারা ব্যতীত । আর ইসলামী 
ফেকাহবিদগণও যাদুকরের কি শাস্তি সে ব্যাপারেও আলোকপাত করেছেন। 
আর যার ভিত্তি নেই তার এত চর্চা ও প্রসিদ্ধি হওয়ার কথা নয়। সুতরাং 
যাদুকে (অস্তিত্বকে) অস্বীকার করা একটি অজ্ঞতা ও যাদু অস্বীকার কারীদের 
প্রতিবাদ একটি অনার্থক বিষয় ।” শোরহুস সুন্নাহঃ ১২/১৮৮) 

২। ইমাম নববী বলেনঃ বিশুদ্ধ মত হলো, নিশ্চয় যাদুর বাস্তব অস্তিত্ব 
রয়েছে। এটিই জমহুর উলামা ও সাধারণ উলামার মত । এ মত প্রমাণিত 
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হয় কুরআন ও প্রসিদ্ধ বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা । (ফতহুল বারী হতে সংকলিতঃ 
১০/২২২) 
৩1 আবুল ইযয হানাফী (রাহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ যাদুর বাস্তবতা ও 
প্রকারের ক্ষেত্রে অনেকেই মতভেদ করেন; কিন্তু অধিকাংশই বলেনঃ নিশ্চয়ই 
যাদুগ্রাস্তের মৃত্যু ও তার অসুস্থতায় প্রভাব বিস্তার করে থাকে । কোন কিছুর 
প্রকাশ্য ক্রিয়া ব্যতীতই------ ৷ (শরহুল আকীদা আত্তাহাবিয়াঃ ৫০৫) 
৪। ইবনে কুদামা রোহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ যাদুর প্রভাবে মানুষ শারিরীক 
ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করে এবং স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছিন্নতা 
ঘটে ৷ আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ 
(11755501559) 209 ৮৮০ 034 0৯৫ ৩০৫০ ০১০) 
অর্থঃ “তারা তাদের কাছ থেকে এমন যাদু শিক্ষা নিত যার দ্বারা তারা 
স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করত ৷” ফেতহুল মজিদ হতে সংকলিতঃ 
৩১৪) 
অতএব যাদু সম্পর্কে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এর অস্তিত্ব 
অবশ্যই আছে এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যাদুকরের 
কাছে যেতে নিষেধ করেছেন। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
পাবো il LL A 
এতে বুঝা যায় যে যাদুর অস্তিত্ আছে। 
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১। 


৩। 


8 


৫। 
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ইমাম রাযী (রাহেমাহ্ল্লাহ) যাদুকে সাত ভাগে বিভক্ত করেছেন। 


তারকা পৃজারীদের যাদুঃ এরা সাতটি ঘূর্ণায়মান তারকার পূজা করত 
এবং তাদের বিশ্বাস ছিল যে, এই তারকাসমূহ বিশ্বকে পরিচালনাকারী 
এবং এগুলোর নির্দেশেই মানুষের মঙ্গল-অমঙ্গল হয়ে থাকে । আর 
25 
প্রেরণ করেছেন। 


ধারণাপ্রবণ ও কঠিন হৃদয় ওয়ালাদের যাদুঃ কল্পনা ও ধারণা ছারা 
মানুষ খুবই প্রভাবিত; কেননা মানুষের স্থলে রশি অথবা বাশের উপর 
যত সহজে চলা সম্ভব তা গভীর সমুদ্রে অথবা বিপদজনক কিছুর উপরে 
বা ঝুলন্ত বাশের উপর চলা সম্ভব নয়। তিনি আরো বলেনঃ যেমন 
চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা একমত যে, নাক দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হওয়া রুগীর 
কোন লাল জিনিস দেখা উচিত নয়। এটি শুধু এজন্য যে মানুষের 
প্রকৃতিই হলো সীমাহীন ধারণাপ্রবন। 

জিনের সহায়তায় যাদুঃ জিন দু'প্রকারঃ (১) মুমিন ও (২) কাফির। 
কাফের জিনদেরকেই শয়তান বলা হয়। ইমাম রাযী বলেনঃ যাদুকররা 
শয়তানদের মাধ্যমে যাদুক্রিয়াপৌছিয়ে থাকে। 


ভেক্ষিবাজী ও নজর বন্দীঃ এটি এমন কলাকৌশল যার ফলে মানুষের 
দৃষ্টি ও মনযোগ সবদিক হতে আকর্ষণ করে কোন নির্ধারিত ক্ষেত্রে 
গন্ডিভূত করে তাকে আহমক বানিয়ে দেয়। 


চমকপ্রদ কর্ম প্রদর্শনমূলকঃ এটি কোন যন্ত্র সেট করে দেখানো হয়। 
যেমনঃ কোন অশ্বারোহীর নিকট একটি শিঙ্গা রয়েছে যা মাঝে মাঝে 
এমনি এমনি বেজে ওঠে বা যেমন গ্যালারম ঘড়ি নির্দিষ্ট সময়ে বেজে 
ওঠে । এমনটি কেউ অন্যভাবে সাজিয়ে যাদু প্রকাশ করে । তিনি বলেনঃ 
এটি প্রকৃতপক্ষে বাস্তব বিষয়, যাদু নয়, যে এর বিদ্যা অর্জন করবে সে 
তা করতে সক্ষম। 
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কোন বিশেষ দ্রব্য গুষধ হিসেবে ব্যবহার করেঃ যেমন খাদ্যতে বা 


তৈলে মিশিয়ে। তিনি বলেনঃ জেনে রাখুন বিশেষ দ্রব্যের প্রভাব 
অস্বীকার করার উপায় নেই । যেমনঃ ম্যাগনেট। 


যাদুকর মানুষের অন্তরের বিশ্বাসকে জয় করে যাদু করে থাকেঃ যেমন 
সে দাবী করল যে, সে ইসমে আজম জানে এবং জ্বিন তার অনুগত 


. তার এই সব কথার দ্বারা যখন কোন ব্যক্তিকে প্রভাবিত করা হয় এবং 


সত্য মিথ্যার পার্থক্য করতে না পারে । তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে 
তখন সে তার বুদ্ধিমত্তা হারিয়ে ফেলে সে মুহূর্তে যাদুকরের দ্বারা সম্ভব 
যা চায় তাই করতে পারে। 


একজনের কথা অন্যজনের নিকটে গোপন, সৃক্ষ ও আকর্ষণীয় করে 
সাজিয়ে লাগান যা মানুষের মাঝে ব্যাপক প্রচারিত । (তাফসীর ইবনে 
কাসীরঃ ১/১৪৮) 


ইবনে কাসীর (রাহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ ইমাম রাযী উল্লেখিত অনেক 


 প্রকারই যাদু বিদ্যার অন্তর্ভূক্ত করেছেন। কেননা সবগুলির মধ্যেই 


: সুক্ষতা পাওয়া যায়। আর যাদুর আভিধানিক অর্থ হলো যার কারণ 


অতি সূক্ষ ও গোপনীয় ।” (ইবনে কাসীরঃ ১/১৪৭) 


ইমাম রাগেব (রোহেমাহুল্লাহ)-এর নিকট 
যাদুর প্রকারঃ 
ইমাম রাগেব (রোহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ যাদুর ব্যবহার বিভিন্ন অর্থে হয়ে 


থাকেঃ 


১। প্রত্যেক এ জিনিস যা অতি সৃক্ষ ও গোপনীয় হয়ে থাকে । তাইতো 


বলা হয় “ ০1১১০” অর্থাৎ আমি বাচ্চাটিকে প্রতারিত করেছি ও আকৃষ্ট 
করেছি। অতএব যেই কোন কিছুকে আকৃষ্ট করতে পারে সেই তাকে যেন 


যাদু করল। এরই অন্তর্ভুক্ত হলো কবিদের কবিতা, অন্তর কেড়ে নেয়ার 
জন্য। অনুরূপ আল্লাহর বাণীঃ 


81555558575 
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অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটানো হয়েছে না বরং আমরা যাদুগ্রস্ত 
হয়ে পড়েছি (সূরা হিজরঃ ১৫) 

এরই অন্তর্ভুক্ত হলো হাদীসে বর্ণিতঃ “1»...) 01০1৮ নিশ্চয় কিছু 
বক্তব্য রয়েছে যাদুময়ী । 

২। যা প্রতারণার মাধ্যমে হয়ে থাকে, যার কোন বাস্তবতা নেই, যেমনঃ 
ভেক্কিবাজদের কর্ম-কান্ড, হাতের প্যাচের সৃক্ষতার মাধ্যমে মানুষকে নজর 
বন্দী করে ফেলে । 

৩। শয়তানের সাহায্যে তার নৈকট্য গ্রহণ করতঃ যা কিছু অর্জন হয় 
এর প্রতিই আল্লাহর বাণীর ইঙ্গিতঃ 


(01 AD) €০৮ ৮৫1০১4৭১০০৩ Cb CN ০4১) 


অর্থঃ “কিন্তু শয়তানরাই কুফুরী করেছিল। তারা লোকদেরকে যাদু 
বিদ্যা শিক্ষা দিতো ।” (সূরা বাকারাঃ ১০২) 


৪ । তারকা পুজার মাধ্যমে জ্যোতিষীদের যাদু । (ফাতহুল বারী হতে 
গৃহীতঃ ১০/২২২ ও রাগেব ইস্পাহানীর আল-মুফরাদাত এ-১- দ্রষ্টব্য) 


যাদুর প্রকারভেদ কেন্দ্রিক একটি প্রতিপাদন 


ইমাম রাষী, রাগেব ও অন্যান্য মনীষীদের যাদুবিদ্যার প্রকারভেদ 
সম্পর্কে গবেষণা ও প্রতিপাদনের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা যাদুর 
মধ্যে এমন কিছুও অন্তর্ভুক্ত করেছেন যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। তার কারণ 
হলো তারা তা যাদুর শাব্দিক/আভিধানিক অর্থের ভিত্তিতে করেছেন। অর্থাৎ 
যার কারণ সৃক্ষ ও গোপনীয়। এ থেকে তারা আশ্চর্যজনক সৃষ্টি বা কিছু 
হাতের মার-প্যাচে করা হয়ে থাকে বা মানুষের মাঝে একে অপরের গোপনে 
যা লাগিয়ে থাকে এ ধরণের অনেক কিছুকে যাদুর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে যার 
কারণ সৃক্ষ, অস্পষ্ট ও গোপনীয় । 

উল্লেখিত বিষয়গুলি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়; বরং আমাদের 
এখানে আলোচ্য বিষয় ও লক্ষ্য কেন্দ্রিকভূত হবে প্রকৃত যাদুর মধ্যে, যে 
যাদুর ক্ষেত্রে যাদুকর সাধারণত ভরসা ও নির্ভর করে থাকে জিন, শয়তানের 
উপর। 
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আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য হলো, যা ইমাম রাযী ও রাগেব বর্ণনা 
কূরেছেন যার নাম দেয়া হয় তারকার আধ্যাত্মিকতা বা কীর্তি; কিন্তু 
এক্ষেত্রেও বাস্তব কথা হলো, তারকা আল্লাহর এক সৃষ্টি, তার হুকুমের অধীন 
অতএব তারকার কোন সৃষ্টির উপর আধ্যাত্মিকতা বা নিজস্ব কোন প্রভাব 
নেই। 


কেউ যদি বলেঃ আমরা তো প্রত্যক্ষ করে থাকি যে, কতিপয় যাদুকর 
যারা তাদের ধারণা মতে তারকার জন্য কিছু নাম উচ্চারণ করে তন্ত্রমন্ত্ 
পড়ে বা তার দিকে ইশারা-ইঙ্গিত করে ও সম্বোধন করে। যার ফলে 
দর্শকের সামনে যাদুক্রিয়াও বাস্তবরূপ নেয়? 


তার উত্তরঃ যদি ব্যাপারটি এমনই হয় তবে এটি প্রকৃতপক্ষে তারকার 
প্রভাবে নয়; বরং তা শয়তানের প্রভাবে যাদুকরকে পথভ্রষ্ট করা ও ফিতনায় 
পতিত করার জন্যই হয়ে থাকে । যেমন বর্ণিত আছে যে, যখন তারা 
পাথরের মূর্তিকে সম্বোধন করত, তখন শয়তান সে মূর্তির ভেতর থেকে 
স্বশব্দে উত্তর দিত। আর তারা মনে করে যে, তা তাদের মা'বুদ কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে তা নয়। তাই মানুষকে পথভ্রষ্ট করার বহুপন্থা রয়েছে। আল্লাহ 
আমাদের সবাইকে মানুষ ও জ্বিন শয়তানের অনিষ্ট হতে রক্ষা করুন। 
আমীন। 
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চতুর্থ অধ্যায় 


যাদুকর ও শয়তানের মধ্যে চুক্তিঃ 


সাধারণত যাদুকর এবং শয়তান এই কথার উপর এক্যবদ্ধ হয় যে, 
যাদুকর কতক শিরকভুক্ত কাজ করবে অথবা প্রকাশ্য কুফুরি কাজ করবে। 
এর পরিবর্তে শয়তান যাদুকরের সেবায় নিয়োজিত হবে বা অন্য কাউকে 
তার অধীন করে দিবে যে তার সেবা করবে । আর চুক্তিটি হয়ে থাকে 
সাধারণত যাদুকর এবং জ্বিন শয়তানের গোত্র প্রধানের সাথে । সুতরাং 
থাকে। আর সেই জ্বিন অথবা শয়তান গোপনীয় তথ্য যাদুকরকে প্রদান 
করে, দুজনের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি বা উভয়ের মাঝে মুহাব্বাত সৃষ্টি করিয়ে 
দিয়ে থাকে বা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায় । অনুরূপ আরো অনেক কিছু 
সম্পাদন করিয়ে থাকে যা বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ ষষ্ঠ 
অধ্যায়ে। এভাবে যাদুকর জ্বিন ও শয়তানকে তার অধীনে নিয়ে খারাপ কাজ 
করে থাকে । অতঃপুর যদি জ্বিন কখনও আনুগত্য না করে তবে যাদুকর 
তাবিজের মাধ্যমে সে নেতা জিনের নৈকট্য লাভ করে এবং তার গুণ কীর্তন 
ও তার নিকট ফরিয়াদ করে তার (গোত্রের প্রধান জ্বিনের) কাছে অভিযোগ 
করে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা না করে তার কাছেই সাহায্য চায়। 
অতঃপর সেই জ্বিন সরদার সেই সাধারণ জ্বিনকে শাস্তি প্রদান করে এবং 
যাদুকরের আনুগত্যে বাধ্য করে। 

এভাবে যাদুকর আর তার অনুগত জ্বিনের মাঝে বৈরী সম্পর্ক এবং 
শত্ৰুতা ও সৃষ্টি হয়, আর এই জ্বিন যাদুকরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে বিন্দুমাত্রও 
দ্বিধাবোধ করে না এমনকি তার সন্তান ও ধন-সম্পদে ব্যাপক ক্ষতিসাধন 
করে থাকে এবং যাদুকরকেও অনেক কষ্ট দিয়ে থাকে । যেমনঃ স্থায়ীভাবে 
মাথা ব্যথা, ঘুম না আসা, রাতে ভয় পাওয়া ইত্যাদি। আর যাদুকরের 
সাধারণত সন্তানও জন্ম লাভ করে না। কেননা জ্বিন মাতৃগর্ভে শিশুকে মেরে 
ফেলে । আর এই বিষয় যাদুকরদের নিকট প্রসিদ্ধ । এমনকি যাদুকর 
সন্তানের আশায় যাদু করা থেকে বিরত থাকে । এক্ষেত্রে আমার একটি 
স্মরণীয় ঘটনা উল্লেখ করছিঃ 
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আমি এক যাদুতে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করছিলাম । যখন আমি 
তার উপর কুরআন পড়ছিলাম তখন যাদুর হুকুমপ্রাপ্ত জিন সেই মহিলা 
রোগীর মুখের দ্বারা বলতে লাগল আমি এই মহিলার ভিতর থেকে বের হব 
না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কেন? তখন সে বলল যাদুকর আমাকে মেরে 
ফেলবে আমি বললাম তুই এমন স্থানে চলে যা যেখানে যাদুকর পৌছতে 
পারবে না। উত্তরে জ্বিনটি বললঃ যাদুকর আমাকে খোজার জন্যে অন্য জ্বিন 
প্রেরণ করবে । তখন আমি বললাম তুই সত্য ও নিষ্ঠার সাথে তাওবা করে 
শিখিয়ে দিব যা তোমাকে কাফের জনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবে । তখন 
সে বললঃ “আমি মুসলমান কখনও হব না; বরং আমি সব সময় খ্রিস্টান 
থাকব। আমি বললামঃ ধর্মপ্রহণে কোন বাধ্য করা নেই; কিন্তু তুই এখন এই 
মহিলা থেকে বের হয়ে যা। সে বলল কখনও না। আমি বললাম এখন আমি 
তোর উপর কুরআন পড়ব যে পর্যন্ত তুই জ্বলে না যাবি। এরপর আমি ওকে 
অনেক মারলাম যার ফলে সে কাদতে লাগল এবং বলতে লাগল যে, যাচ্ছি 
এখুনি যাচ্ছি । 

অবশেষে আল-হামদুলিল্লাহ সেই জ্বিন মহিলা থেকে বের হয়ে চলে 
গেল। আল্লাহ সব কিছু থেকে পবিত্র ও মহান এটা সত্য যে, যাদুকর যত 
বেশি কুফুরী করবে জ্বিন তার আনুগত্য ততবেশি করবে । আর তা না হলে 
আনুগত্য করে না। 


যাদুকর কিভাবে জিন হাজির করে? 


শিরক বা কুফরী জড়িত রয়েছে। সেগুলির কতিপয় উল্লেখ করা হবে 
ইনশাআল্লাহ । নিম্নে আটটি পন্থা ও প্রত্যেক পন্থায় শিরকের কি ধরণ কিছু 
সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হবে। পরিপূর্ণ বর্ণনা দেয়া হবে না। যাতে কেউ 
তা শিখে ব্যবহার না করতে পারে। যার কারণে তার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিলুপ্ত 
করে উল্লেখ করা হবে। আর এগুলি এজন্যেই বর্ণনা হলো, কেননা কোন 
‘কোন মুসলমান কুরআনী চিকিৎসা ও যাদুর সাহায্যে চিকিৎসার পার্থক্য 
করতে পারে না। অথচ প্রথমটি হলো ঈমানী চিকিৎসা আর দ্বিতীয়টি হলো 
শয়তানী চিকিৎসা । 
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যাদু মন্ত্রকে চুপে চুপে পড়ে; আর যখন এর মাঝে কোন আয়াত হয় তখন 
তা রুগীকে স্বজোরে পড়ে শুনায় যাতে সে মনে করে তাকে কুরআন দ্বারা 
চিকিৎসা করা হচ্ছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি তা নয়। এজন্যে রুগী 
যাদুকরের প্রত্যেক কথা বিশ্বাস করে মানা শুরু করে। সুতরাং এখানে এই 
পন্থাগুলো বর্ণনার এটিই উদ্দেশ্য যাতে মুসলমানগণ ভ্রষ্টতা হতে রক্ষা পায় 
এবং উক্ত ভন্ড অপরাধীদেরকে চিনতে পারে । 


প্রথম পদ্ধতিঃ শপথ করাঃ 

যাদুকর একটি অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করে আগুন জ্বালায়। আগুনে তার 
উদ্দেশ্য মত এক ধরণের ধূপ দেয়। সে যদি পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি বা 
শক্রতা-হিংসা বা এমন কিছু ইচ্ছা পোষণ করে তবে আগুনে সে দুর্গন্ধযুক্ত 
ধূপ নিক্ষেপ করে । আর যদি পরস্পর মুহাব্বত সৃষ্টি বা স্ত্রীর প্রতি স্বামীকে 
আকৃষ্ট করা বা অন্য যাদু নষ্ট করার ইচ্ছা হয় তবে সে আগুনে সুগন্ধযুক্ত ধূপ 
মিশ্রণ করে। তারপর যাদুকর নির্ধারিত শিরকী মন্ত্র পড়তে থাকে । যাতে সে 
জ্বিনদের সরদারের দোহায় বা শপথ দেয়, তার মহত্ের দোহায় দিয়ে চায়; 
এমন কি তার মন্ত্রে আরো বিভিন্ন ধরণের শিরক অন্তর্ভূক্ত থাকে যেমনঃ বড় 
জিনের সম্মান ও বড়ত্বের বর্ণনা, তার নিকট ফরিয়াদ ও সাহায্য প্রার্থনা 
ইত্যাদি । 

শর্ত হলো এমতাবস্থায় যাদুকরকে নাপাক থাকতে হবে বা নাপাক 
কাপড় পরে থাকতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি ৷ 

তার কুফরী মন্ত্র পাঠ শেষ হওয়া মাত্রই কুকুর বা অজগর বা অন্য কোন 
আকৃতিতে ভূত-প্রেতের আবির্ভাব ঘটে । অতঃপর যাদুকর যা তার ইচ্ছা 
তাকে নির্দেশ করে । আবার কখনও তার সামনে কোন কিছুই প্রকাশ পায় 
না। তবে সে তার একটি শব্দ শুনে। আবার কখনও কোন কিছুই শুনে না, 
তবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কোন চিহ্নতে যাদুর গিরা লাগায় । যেমনঃ তার চুলে বা 
তার কাপড়ের টুকরাই যাতে তার গায়ের গন্ধ থাকে ইত্যাদি । এরপর সে যা 
ইচ্ছা সে অনুযায়ী জিনকে হুকুম করে। 

উক্ত পদ্ধতি হতে নিমোক্ত বিষয়গুলি ফুটে ওঠেঃ 

১। জিন অন্ধকার কক্ষ পছন্দ করে। 


Wwww.QuranerAlo.com 


যাদুকর ও জ্যোতিষীর গলায় ধারালো তরবারি 41 


২। জিন ধূপের গন্ধ গ্রহণ করে, যাতে আল্লাহর নাম না নেয়া হয়। 


৩। এ পদ্ধতিতে স্পষ্ট শিরক হলো, জিনের দোহায় বা শপথ ও তাদের 
নিকট ফরিয়াদ ও সাহায্য প্রার্থনা করা । 


৪। জিন নাপাকী পছন্দ করে এবং শয়তান নাপাকের নিকটতম হয়ে 
থাকে। - 


দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ যবাই করা 


যাদুকর একটি পাখি বা জন্ত্র বা মুরগি বা কবুতর বা অন্য কিছু জিনের 
আবদার অনুযায়ী হাজির করে। সাধারণত যা কাল রঙের হয়ে থাকে। 
কেননা জিন কাল রং পছন্দ করে। তারপর আল্লাহর নাম না নিয়ে তা যবাই 
করে। অতঃপর কখনও সে রক্ত রুগীকে মাখায়। কখনও এরূপ না করে 
পরিত্যাক্ত গৃহে বা কৃপে বা মরুভূমিতে নিক্ষেপ করে । যেগুলিতে সাধারণত 
জিন বসবাস করে থাকে । নিক্ষেপের সময় আল্লাহর নাম নেয় না। এরপর 
স্বীয় ঘরে ফিরে এসে শিরকী মন্ত্র পড়ে। তারপর জিনকে যা ইচ্ছা হুকুম 
করে। 


উক্ত পদ্ধতির বিশ্লেষণঃ এ পদ্ধতিতে দু”ভাবে শিরক হয়ে থাকে। 


প্রথমতঃ জিনের উদ্দেশ্যে যবাই করা। যা পূর্ব ও পরবর্তী সকল 
ইমামের এঁক্যমতে হারাম; বরং তা হলো শিরক। কেননা আল্লাহ ব্যতীত 
কারো নামে যবাই করা কোন মুসলমানের জন্য খাওয়া জায়েয নয়। আর 
যবাই করা তো বহুদুরের ব্যাপার তা সত্বেও কোন কোন অজ্ঞরা প্রত্যেক 
যুগে প্রত্যেক স্থানে এ ধরণের জঘন্য কাজ করে থাকে । 


এক্ষেত্রে ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া বলেনঃ ওয়াহাব আমাকে বলেনঃ 
কোন এক খলিফা একটি ঝর্ণা কাটায় । যখন সে তা প্রবাহিত করাতে চায়। 
সে জিনের জন্য সেখানে যবাই করে, যাতে তারা তার পানি ভূ-গর্ভে না 
নামিয়ে দেয়। অতঃপর তা লোকদেরকে খাওয়ায়। এ খবর ইবনে শিহাব 
আয যুহরীকে পৌছিলে তিনি বলেনঃ সে তা যবাই করেছে তার উদ্দেশ্যে, 
যার উদ্দেশ্য যবাই করা হালাল নয়; আবার তা লোকদেরকে আহার 
করিয়েছে যা তাদের জন্য হালাল নয়; বরং রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করেছেন এ জিনিস খেতে যা জিনের উদ্দেশ্যে যবাই 
করা হয় ইত্যাদি । (আহকামুল মারজানঃ ৭৮) 
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বর্ণনায় বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ “যে 
করুন।” 


দ্বিতীয়তঃ শিরকী মন্ত্র আর তা হলো, এঁ সমস্ত শিরকী কালাম যা জিন 
হাজির করার সময় সে উপস্থাপন করে থাকে, যা স্পষ্ট শিরক। যেমনঃ 
শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা. (রোহেমাহুল্লাহ) তার কিতাবের অনেক 
স্থানে উল্লেখ করেন । (আল ইবানা ফী উমুমির রিসালা) 


তৃতীয় পদ্ধতিঃ নিকৃষ্টতম পদ্ধতি 
ূ এটি অতি নিকৃষ্টতম পদ্ধতি । এতে শয়তানের এক বড় দল অংশ নেয় 
ও যাদুকরের খেদমত করে এবং তার হুকুম বাস্তবায়ন করে । কেননা যাদুকর 
এতে সর্ববৃহৎ কুফরী ও কঠিনভাবে নাস্তিকের পরিচয় দেয়। 


এ পদ্ধতির বিশ্রেষণঃ যাদুকর (আল্লাহর লা'নত হোক) জুতা পায়ে 
কুরআন মাজীদ পদদলিত করে তা নিয়ে পায়খানায় প্রবেশ করে । অতঃপর 
পায়খানায় কুফরী কালাম পড়ে একটি কক্ষে ফিরে আসে এবং জিনকে যা 
ইচ্ছা হুকুম করে। জিন দ্রুত তখন তার অনুসরণ করে ও হুকুম পালন করে 
থাকে । আর জিন তা করে থাকে শুধুমাত্র যাদুকরের মহান আল্লাহর সাথে 
কুফরী করার জন্য । এভাবে সে শয়তানের ভাইয়ে পরিণত হয় এবং স্পষ্ট 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। যার ফলে তার প্রতি আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হয়। 


এ পদ্ধতির যাদুকরের সাথে বেশ কিছু কবীরা গুনায় পতিত হওয়ার 
শর্তারোপ করা হয় । যেমনঃ যা কিছু উল্লেখ হয়েছে তা ছাড়াও হারাম কাজ 
সমূহে পতিত হওয়া, সমকামিতা, ব্যাভিচার, ধর্মকে গালি দেয়া ইত্যাদি। 
এসবগুলি করে থাকে শয়তানের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে । 


চতুর্থ পদ্ধতিঃ অপবিভ্রতার পদ্ধতি 


এ পদ্ধতিতে মালাউন যাদুকর কুরআনের সূরা খতুস্রাবের হোয়েজের) 
রক্ত দ্বারা বা অন্য কোন অপবিত্র কিছু দ্বারা লিখে; তারপর শিরকী মন্ত্র পড়ে, 
যার ফলে জিন হাজির হয় ।+ এরপর তার যা ইচ্ছা তাকে হুকুম করে। 
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এ পদ্ধতি যে স্পষ্ট কুফরী তাতে কোন সন্দেহ নেই । কেননা কোন সুরা 
এবং কোন আয়াতকে উপহাস করা আল্লাহর সাথে কুফরী । আর যেখানে তা 
অপবিত্র জিনিস দ্বারা লিখা হয়, আল্লাহর নিকট আমরা এ অবমাননা হতে 
আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং তার নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের অন্তরে 
ঈমানকে সুদৃঢ় করেন ও ইসলামের উপর মৃত্যুদান করেন ও নবীর 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে হাশর করেন । (আমিন) 


পঞ্চম পদ্ধতিঃ উল্টাকরণ পদ্ধতি 


মালাউন যাদুকর এ পদ্ধতিতে কুরআনের সূরাকে উল্টা অক্ষরে লিখে 
থাকে । অর্থাৎ শেষ হতে প্রথম, অতঃপর শিরকী কালাম বা মন্ত্র পড়ে, যার 
ফলে জিন হাজির হয় ও তাকে তার হুকুম প্রদান করে। 


এ পদ্ধতিও তাতে শিরক ও কুফর থাকার কারণে হারাম। 
ষষ্ঠ পদ্ধতিও জ্যোতিষ পদ্ধতি 


এ পদ্ধতিকে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিও বলা হয়। কেননা যাদুকর নির্ধারিত 
এক তারকা উদয়ের উপেক্ষায় থাকে । অতঃপর সে তাকে সম্বোধন করে 
যাদু মন্ত্র পড়তে থাকে । তারপর অন্যান্য শিরকী ও কুফরী কালাম পড়তে 
থাকে । যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। তারপর সে এমনভাবে নড়া-চড়া 
করে যাতে সে ধারণা পোষণ করায় যে, সে উক্ত তারকার আধ্যাত্মিকতার 
ভিত্তিতে তা করছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ ব্যতীত তারকার ইবাদত 
করছে। যদিও এ জ্যোতিষী বুঝতে পারেনা যে, তার এ কর্ম আল্লাহ ব্যতীত 
অন্যের ইবাদত ও অন্যের মহত্ব প্রকাশ হয়। এরপর শয়তানরা তার 
নির্দেশে সাড়া দেয়; আর সে মনে করে যে, এ তারকায় তাকে এসবে 
সাহায্য করে । অথচ উক্ত তারকার এ সম্পর্কে কিছুই অবগতি নেই । 


যাদুকররা মনে করে থাকে যে, এ যাদু আর খুলবে না যে পর্যন্ত 
দ্বিতীয়বার প্রকাশ না পাবে। (এ বিশ্বাস একান্তই যাদুকরদের; কিন্তু 
কুরআনের চিকিৎসা দ্বারা এ যাদু আল্লাহর ফজলে নষ্ট করা যায়।) আর 
সত্যই কোন কোন তারকা বছরে মাত্র একবারই প্রকাশ পায়। সুতরাং 
যাদুকররা তার প্রকাশের অপেক্ষায় থাকে ও পরে সে তারকার নিকট 
ফরিয়াদ ও সাহায্য কামনা করে মন্ত্র পড়তে থাকে যাতে তাদের যাদু খুলে 
দেয়। 
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নিঃসন্দেহে এ পদ্ধতিও আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা ও 
তার বড়ত্বের প্রকাশের জন্য শিরক ও কুফুরী । | 


সপ্তম পদ্ধতিঃ পাঞ্জা পদ্ধতি 


এ পদ্ধতিতে যাদুকর ছোট এমন একটি বালককে হাজির করে যে, 
এখনও প্রাপ্ত বয়সে পৌছেনি। আর সে যেন বিনা ওযু হয় তারপর সে 
বালকের বাম পাঞ্জা ধরে তার হাতে এরূপ চতুর্ভজ অংকন করে। 


| 


তঃপর এই চতুর্তুজের পার্শ্বে শিরকী যাদুমন্ত্র লিখে। আর এ যাদুমন্ত্ 
সে তার চার কর্ণারে লিখে থাকে। অতঃপর বালকের হাতের তালুতে 
চতুৰ্ভুজের মধ্যখানে কিছু তৈল, একটি নীল ফুল বা কিছু তৈল ও নীল কালি 
রাখে। এরপর আবার অন্য এক মন্ত্র লিখে একক অক্ষর দ্বারা এক লম্বা 
কাগজে, তারপর সে কাগজ বালকটির চেহারার উপর ছাতার আকৃতিতে 
রাখে। তার উপর পরিয়ে দেয় একটি টুপী যাতে তা ঠিক থাকে । তারপর 
বালকটিকে মোটা কাপড় ছারা পুরোপুরি আবৃত করে ফেলে । এমতাবস্থায় 
বালকটি তার তালুর দিকে তাকাতে থাকে; কিন্তু ভিতরে অন্ধকার হওয়ার 
কারণে কিছু দেখতে পায় না। এরপর মালাউন যাদুকর কঠিন প্রকৃতির 
কুফরী পাঠ করতে থাকে । তারপর বালকটি হঠাৎ করে আলো দেখতে পায় 
ও দেখে যে তার হাতের তালুতে একটি ছবি নড়া-চড়া করছে। অতঃপর 
যাদুকর বালককে জিজ্ঞাসা করে কি দেখছ? বালক জবাব দেয় আমি আমার 
সামনে এক ব্যক্তির ছবি দেখছি। 


যাদুকর বলেঃ তাকে বলঃ তোমাকে যাদুকর বা পীর সাহেব এই এই 
বিষয়ে বলছে। এরপর ছবিটি হুকুম অনুযায়ী নড়া-চড়া করতে থাকে । এ 
পদ্ধতি তারা সাধারণত হারানো বস্তু খোজার জন্য ব্যবহার করে থাকে। 


নিঃসন্দেহে এ পদ্ধতিও শিরক, কুফর ও অবোধগম্য তন্ত্র-মন্ত্রে ভরা । 
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অষ্টম পদ্ধতিঃ চিহ্ন গ্রহণ পদ্ধতি 


এ পদ্ধতিতে যাদুকর রুগীর নিকট হতে তার কোন চিহ্ন তলব করে। 
যেমনঃ রুমাল, পাগড়ী, জামা বা এমন কোন ব্যবহৃত জিনিস যাতে রুগীর 
গায়ের গন্ধ পাওয়া যায়। তারপর সে রুমালের এক পার্শ্বে গিরা দেয়। 
এরপর চার আঙ্গুল পরিমাণ পর খুব শক্ত করে রুমালটি ধারণ করে সূরা 
কাউসার বা অন্য যে কোন ছোট একটি সুরা স্বজোরে পড়ে চুপি চুপি শিরকী 
মন্ত্র পড়ে। তারপর জিনকে ডাকতে থাকে ও বলতে থাকেঃ যদি তার রোগ 
জিনের কারণে হয়ে থাকে তবে সে রুমাল (বা কাপড়) টি ছোট করে দাও। 
যদি তার রোগ বদনজরের কারণে হয় তবে তা লম্বা করে দাও। আর যদি 
সাধারণ ডাক্তারী কোন রোগ হয় তবে আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও। এরপর 
সেটি পুনরায় পরিমাপ করে যদি তা চার আঙ্গুলের চেয়ে লম্বা পায় বলেঃ 
তুমি হিংসুকের বদনজরে আক্রান্ত হয়েছো । যদি তা ছোট পায় তবে বলে 
যে, তুমি জিনের আসরে পতিত হয়েছ। আর যদি অনুরূপ পায় আঙ্গুলই 
থাকে তবে বলেঃ তোমার নিকট কিছু নেই । তুমি ডাক্তারের নিকট যাও। 


এই পদ্ধতির বিশ্লেষণঃ 


১। রুগীর মধ্যে সংশয় সৃষ্টি করে দেয়া, জোরে কুরআন তেলাওয়াতের 
মাধ্যমে যে, সে কুরআনের দ্বারা তার চিকিৎসা করছে অথচ সে তখনই চুপে 
চুপে মন্ত্র পড়ে থাকে। 


২। জিনের নিকট ফরিয়াদ ও সাহায্য কামনা এবং তাদেরকে আহ্বান 
করা ও তাদের নিকট প্রার্থনা করা । অথচ এগুলি শিরক। 


৩। জিনদের মাঝে অনেক মিথ্যা পাওয়া যায় । অতএব আপনি কিভাবে 
বুঝবেন যে, এ ব্যাপারে এই জিনের কথা সত্য না মিথ্যা। আমরা কোন 
কোন যাদুকরের কথা ও কাজকে কখনও কখনও পরীক্ষা করেছি, তাতে 
দেখা গেছে, সে কখনও সত্য বলেছে; কিন্তু অধিকাংশই মিথ্যা । এমনও 
হয়েছে যে, আমাদের নিকট কোন রুশী এসে বলেছে, তাকে যাদুকর 
বলেছেঃ তোমাকে বদ নজর লেগেছে। অথচ যখন তার উপর কুরআন 
তেলাওয়াত করা হয়েছে তখন জিন কথা বলে উঠেছে । তা আসলে বদনজর 
নয়। এমন অনেক অনেক ধরণের পদ্ধতি আরো রয়েছে যা আমরা জানি 
না। 


Wwww.QuranerAlo.com 


46 যাদুকর ও জ্যোতিষীর গলায় ধারালো তরবারি 


যাদুকর চেনার উপায় ও আলামত 


কোন চিকিৎসক বা কবিরাজের মধ্যে এ সমস্ত লক্ষণ বা আলামতের 
কোন একটিও পাওয়া গেলে নিঃসন্দেহে বুঝা যাবে যে সে যাদুকর । 
আলামতগুলি নিম্নরূপঃ 

১। রুগীর নাম ও মায়ের নাম জিজ্ঞেস করা। 

২। রোগীর কোন চিহ্ন গ্রহণ করা। যেমনঃ কাপড়, টুপী, রুমাল 
ইত্যাদি । 

৩। যবাই করার জন্য কোন নির্দিষ্ট জীব-জন্ত চাওয়া, এবং তা আল্লাহর 
নামে যবাই না করা । কখনও তার রক্ত ব্যথার স্থানে মাখান বা বিরান ঘর বা 
জায়গায় তা নিক্ষেপ করা । 


৪। রহস্যময় মায়াজাল বা মন্ত্র লিখা । 
৫1 অস্পষ্ট তন্ত্র-মন্ত্র ও মায়াজাল পাঠ করা । 
৬ । রোগীকে চতুর্ভজ নক্সা বানিয়ে দেয়া, যাতে থাকে অক্ষর বা নম্বর ৷ 


৭। রোগীকে এক নির্ধারিত সময় এক কক্ষে (যাতে আলো প্রবেশ করে 
না।) লোকদের অন্তরালে থাকার নির্দেশ দেয়া । 


৮। রোগীকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত যা সাধারণত ৪০ দিন হয়ে 
থাকে পানি স্পর্শ করতে নিষেধ করা । এ লক্ষণ ছারা বুঝা যাবে যে, যাদুকর 
যে জিন ব্যবহার করে সে খ্রিস্টান । 

৯। রোগীকে কোন জিনিস পুঁতে রাখতে দেয়া । 


১০। রোগীকে কিছু পাতা দিয়ে তা জ্বালিয়ে তা থেকে ধোয়া গ্রহণ 
করতে বলা। 


১১। অস্পষ্ট কালাম বা কথা দ্বারা তাবীষ বানিয়ে দেয়া । 
১২। রোগীর নিজেই নাম, ঠিকানা ও সেই সমস্যা বলে দেয়া । 


১৩। ছিন্-ছিন্ন অক্ষর লিখে রোগীকে নক্সা বা তাবিয বানিয়ে দেয়া। বা 
কোন সাদা পাথরে লিখে দেয়া ও তা ধুয়ে পানি পান করতে বলা। 
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আপনি যদি এসব লক্ষণ জেনে বুঝতে পারেন যে, সে যাদুকর তবে 
আপনি অবশ্যই তার নিকট যাওয়া থেকে সতর্ক হয়ে যাবেন নচেৎ আপনার 
প্রতি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী প্রযোজ্য হয়ে যাবেঃ 


(4০৫০ ০07105০১০5৪ ৩ ৩০৩ LAS ০০১) 


অর্থাৎ “যে ব্যক্তি গণকের নিকট এসে সে যা বলল তা বিশ্বাস করল, 
সে অবশ্যই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ 
করা হয়েছে তা অস্বীকার করল ।” (হাসান সনদে বাজ্জার বর্ণনা করেন এবং 
আহমদ ও হাকেম বর্ণনা করেন, আলবানী সহীহ বলেছেন।) 
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পঞ্চম অধ্যায় 


ইসলামে যাদুর হুকুম 


১। ইমাম মালেক (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন যে, ব্যক্তি যাদু করে তার জন্য 

আল্লাহ তায়ালার এই বাণী প্রযোজ্যঃ 
€০১৩-১০০৯৭।০১4154551 01905 LY 
(NY :59201 5999 

অর্থঃ “নিশ্চয় তারা জানে যে, যা তারা ক্রয় করেছে আখেরাতে এর 
জন্য কোন অংশ নেই।” (সূরা বাকারাঃ ১০২) অতঃপর বলেনঃ আমার 
অভিমত হল, যাদুকরকে হত্যা করা, যদি সে যাদু কর্ম করে থাকে। 

২। ইবনে কুদামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ যাদুকরের শাস্তি হত্যা । 
আর এই অভিমত পোষণ করেছেন, উমর, উসমান বিন আফফান, ইবনে 
আমর বিন আব্দুল আযীয, আবূ হানীফা এবং ইমাম মালেক (রাহেমাহল্লাহ) 

৩। ইমাম কুরতুবী (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন, মুসলিম মনিষীদের মাঝে 
মুসলিম যাদুকর ও (অমুসলিম) যিম্মী যাদুকরের শাস্তির ব্যাপারে মতবিরোধ 
রয়েছে। 

ইমাম মালেক রোহেমাহুল্লাহ) বলেন যে, যখন মুসলমান যাদুকর কুফুরি 
কালামের মাধ্যমে যাদু করে তবে তাকে হত্যা করা হবে । আর তার তাওবা 
ও গ্রহণীয় হবে না। আর না তাকে তাওবা করতে বলা হবে। কেননা এটা 
এমন বিষয় যার দ্বারা আল্লাহর নির্দেশকে লঙ্ঘন করা হয়। এজন্য আল্লাহ 
তায়ালা যাদুকে কুফুরি বলে আখ্যায়িত করেছেন। 


€১৫৩১৩ ২০১5০8195১০) 
(Ne 54050) 
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অর্থঃ “তারা যাকেই যাদু বিদ্যা শিখাতো তাকে বলে দিত যে তোমরা 
যাদু শিখে) কুফুরি করো না, নিশ্চয়, আমরা তোমাদের জন্য পরীক্ষা ।” 
(সূরা বাকারাঃ ১০২) 


আর এই অভিমত পোষণ করেছেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, আবু 
সাওর, ইসহাক এবং আবু হানীফা (রাহেমাহ্ল্লাহ)। 


৪। ইমাম ইবনে মুনযির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যখন কোন ব্যক্তি 
স্বীকার করে যে, সে কুফুরি কালামা দিয়ে যাদু করেছে, তখন তাকে হত্যা 
করা ওয়াজিব । যদি সে তাওবা না করে থাকে । এমনিভাবে কারো কুফুরীর 
যদি প্রমাণ ও বর্ণনা সাব্যস্ত হয়ে যায়, তবুও তাকে হত্যা করা ওয়াজিব । 
আর যদি তার কথা কুফুরি না হয় তবে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে না। আর 
যদি যাদুকর তার যাদু দ্বারা কাউকে হত্যা করে তবে তাকেও হত্যা করা হবে 
আর যদি ভুলক্রমে হত্যা করে তবে তাতে দিয়াত দিতে হবে। 


৫। হাফেজ ইবনে কাসীর রোহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ মনীষীগণ আল্লাহ 
তায়ালার নিম্নোল্লিখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন যাতে যাদুকর সম্পর্কে 
বলা হয়েছেঃ 

(1 *:22015১9-) দাচ50১9) 

অর্থাৎ “যদি তারা ঈমান আনয়ন করত এবং আল্লাহকে ভয় করত ।” 
সুতরাং এই আয়াত দ্বারা অনেকেই যাদুকরকে কাফের বলে মত পোষণ 
করেছেন। আবার অনেকেই অভিমত পোষণ করেছেন যে, সে কাফের তো 
নয় তবে তার শাস্তি শিরচ্ছেদ কেননা ইমাম শাফেয়ী (রাহেমাহুল্লাহ), 
আহমদ বিন হাম্বল (রাহেমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, তারা উভয়ে বলেনঃ 
বলেছেন যে, তিনি বাজলা বিন আব্দকে বলতে শুনেছেন যে, উমর বিন 
খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ মর্মে নির্দেশ জারি করেছেন যে, প্রত্যেক 
যাদুকর পুরুষ ও মহিলার শিরচ্ছেদ করে দাও। তিনি বলেন যে, তিনি 
তিনটি যাদুকর মহিলাকে হত্যা করেছেন। ইবনে কাসীর (রাহেমাহুল্লাহ) 
বলেন যে, ইমাম বুখারী (রোহেমাহুল্লাহ) এভাবেই বর্ণনা দিয়েছেন। (বুখারীঃ 
২/২৫৭) 
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ইবনে কাসীর (রাহেমাহল্লাহ) বলেনঃ সহীহ বিশুদ্ধ বর্ণনায় আছে যা 
হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তাকে তার এক বান্ধবী যাদু 
করেছেন । অতঃপর তার নির্দেশে যাদুকরকে হত্যা করা হয়েছে। 


ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- 
এর তিন সাহাবা থেকে যাদুকরকে হত্যার ফতোয়া রয়েছে। (তাফসীর 
ইবনে কাসীরঃ ১/১৪৪) 


মূলকথাঃ পূর্বের আলোচনা হতে বুঝা যায় যে, ইমাম শাফেয়ী 
(রাহেমাহুল্লাহ) ছাড়া জমহুর উলামা যাদুকরকে হত্যার মত পোষণ করেন, 
তিনি বলেনঃ যাদুকরের যাদু দ্বারা যদি কেউ মারা যায়, তবে তার 
(কিসাসের) পরিবর্তে তাকে হত্যা করা হবে। 


আহলে কিতাব অমুসলিম যাদুকরের 


ইমাম আবূ হানীফা (রাহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ যেহেতু হাদীসে কোন 
নির্দিষ্ট শ্রেণী উল্লেখ নেই সেজন্যে অমুসলিম যাদুকরকেও হত্যা করা হবে। 
এই জন্য যে, যাদু এক এমন অপরাধ যা মুসলিমকে হত্যা করে । অনুরূপ 
এক অপরাধও অমুসলিমকে হত্যা করা জরুরী করে দেয়। (আলমুগনীঃ 
১০/১১৫) 


ইমাম মালেক (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন যে, আহলে কিতাবের যাদুকরকে 
হত্যা করা যাবে না। তবে যদি তার যাদু দ্বারা কেউ হত্যা হয় তবে তাকে 
হত্যা করা হবে। আরও বলেনঃ তার যুদ দ্বারা যদি কোন মুসলিম ক্ষতিগ্রস্ত 
হয় যার ব্যাপারে ওয়াদা ভঙ্গের অভিযোগ নেই তাকেও হত্যা করা বেধ। 

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লাবীদ বিন আসেমকে 
হত্যা এজন্য করেননি যে, তিনি নিজের জন্যে কারো প্রতিশোধ নিতেন না। 
লাবীদ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে যাদু করেছিল । 
দ্বিতীয়তঃ এজন্যে হত্যা করেননি যে, কোথাও আবার ইয়াহুদী ও 
মুসলিমদের মাঝে রক্তাক্তরূপ ধারণ না করে। (ফতহুল বারীঃ ১০/২৩৬) 

ইমাম ইবনে কুদামা (রোহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ যাদুকর সে ইয়াহুদী অথবা 
খ্রিস্টান যেই হোক না কেন কেবলমাত্র যাদুর জন্যে তাকে হত্যা করা হবে 
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না। যতক্ষণ না সে তার যাদুর মাধ্যমে অন্যকে হত্যা করে। এর প্রমাণ হল 
যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লাবীদকে হত্যা করেন নি 
অথচ শিরক যাদু থেকেও বড় পাপ। 

তিনি আরো বলেনঃ যত দলীল এসব ব্যাপারে এসেছে সব মুসলিম 
যাদুকরের ব্যাপারে । কেননা সে তার যাদুর কারণে কাফের হয়ে যায়----। 
(ফতহুল বারীঃ ১০/২৩৬) 


যাদু দিয়ে যাদু দমন করা কি বৈধ? 


১। কাতাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ আমি সাঈদ বিন 
মুসাইয়্যাবকে জিজ্ঞাসা করলাম কোন ব্যক্তি অসুস্থ হলে অথবা পুরু 
হীনতার জন্যে কি ঝাড়-ফুঁক করা যাবে? তিনি বললেন, তাতে কোন নিষেধ 
নেই। কেননা তা দ্বারা উদ্দেশ্য হল মানুষের কল্যাণ । (ফতহুল বারীঃ 
১০/২৩২) 

২। ইমাম কুরতুবী বলেনঃ মুসলিম পণ্ডিতদের এ বিষয়ে মতবিরোধ 
রয়েছে। যাদু দ্বারা যাদুর দমন করে মানুষের চিকিৎসা করাকে সাঈদ বিন 
মুসাইয়্যিব বৈধতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইমাম মুযনীও এই অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন। 

ইমাম শা'বী বলেনঃ আরবী ভাষায় ঝাড়-ফুঁক হলে কোন দোষ নেই; 
কিন্তু হাসান বাসরী (রোহেমাহুল্লাহ) তা মাকরূহ বলেছেন । (কুরতুবীঃ ২/৪৯) 

৩। ইবনে কুদামা (রাঃ) বলেনঃ যাদুর চিকিৎসক যদি কুরআনের 
আয়াত অথবা কোন যিকিরের মাধ্যমে অথবা এমন বাক্য দ্বারা চিকিৎসা করে 
যে, যাতে কোন কুফুরির বিষয় নেই তবে কোন বাধা নেই; কিন্তু তা যদি 
যাদু দ্বারাই হয়ে থাকে তবে তা হতে ইমাম আহমদ বিমুখ হয়েছেন। (আল- 
মুগনীঃ ১০/১১৪) 


৪। হাফেয ইবনে হাজার রোহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীঃ 


Ul 0৮৮ ০৮ 2১1 
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অর্থাৎ “ঝাড়-ফুঁক শয়তানী কর্মের অন্তর্ভুক্ত ।” (মুসনাদে আহমদ ও 
আবু দাউদ) 

এর উদ্দেশ্য হলো মৌলিকভাবে এটিই, তবে যার উদ্দেশ্য ভাল তাতে 
কোন দোষ নেই । ইবনে হাজার আরো বলেনঃ ঝাড়-ফুঁক দু'ধরণেরঃ 

প্রথমঃ জায়েয ঝাড়-ফুঁকঃ এ পদ্ধতি হলো, যা কুরআন ও শরীয়তসম্মত 
দু'আর দ্বারা যাদুর চিকিৎসা করা । 

দ্বিতীয়ঃ হারাম ঝাড়-ফুঁকঃ এ প্রকার হলো, যার মাধ্যমে যাদুকে যাদু 
দ্বারা নষ্ট করা হয়। অর্থাৎ যাদু নষ্ট করার জন্য শয়তানকে খুশী করা হয় 
এবং তার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করে তার সাহায্য কামনা করা হয়। আর 
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসঃ 

১৮০০৪ har ০০5৯০ 

অর্থাৎ “ঝাড়-ফুঁক শয়তানের কর্মের অন্তর্ভূক্ত ।” সাধারণত এদিকেই 

ইঙ্গিত করে। এজন্যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কয়েক 


হাদীসে গণক ও যাদুকরের নিকট যেতে নিষেধ করেন এবং তা কুফরী 
সাব্যস্ত করেন। 


যাদু শিক্ষা করা কি বৈধ? 
১। হাফেয ইবনে হাজার (রাহ্মাহুল্লাহ) বলেন যে, আল্লাহর বাণীঃ 
CY hip) CASS NES LSND 

অর্থঃ “আমরা তোমাদের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ । সুতরাং তোমরা কুফুরি 
করো না।” (সূরা বাকারাঃ ১০২) এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যাদু 
শিক্ষা করা কুফর । (ফতহুল বারীঃ ১০/২২৫) 

২। ইবনে কুদামা (রাহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ যাদু শিক্ষা করা ও শিক্ষা 
দেয়া নিষিদ্ধ এবং সকল আহলে ইলমও একথায় একমত যে, তা হারাম । 
ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাহেমাহুল্রাহ)-এর অনুসারীগণ বলেন যাদু 
শিখলে ও শিখালে কাফের হয়ে যায়। সে যদিও যাদুকে অবৈধ বলে বিশ্বাস 
করে। (আল-মুগনীঃ ১০/১০৬) 
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৩। ইমাম আবু আব্দুল্লাহ রাযি (রাহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ যাদুর বিষয়ে 
শিক্ষা নেয়া ঘৃণিতও নয় নিষিদ্ধও নয়। কেননা সকল বিজ্ঞ পন্ডিতদের এই 
বিষেয় এক্যমত রয়েছে যে, জ্ঞানার্জন সাধারণভাবে বৈধ । যেমনঃ আল্লাহর 
বাণী 

€৭:১০91১৯) MEET ০09 ১৯৫ dl EE FY 

রলোঃ “জ্ঞানী ও মূৰ্খ কি এক সমান?” আরেকটি বিষয় হল যে, যদি 
যাদু সম্পর্কে ধারণা না থাকে তবে আমরা যাদু ও মু'জেযার মধ্যে পার্থক্য 
কিভাবে করতে পারব। এই পার্থক্য নির্ণয় করার জন্যে এ বিষয়ে জানা 
প্রয়োজন । তাই যাদুর ইলম হাসিল করা নিষিদ্ধ হতে পারে না। 

৪। ইবনে কাসীর (রাহেমাহুল্লাহ) উপরোক্ত ইমাম রাধীর অভিমত 
সম্পর্কে বলেনঃ কতগুলো কারণে তা গ্রহণীয় নয়। প্রথমতঃ যদি এই 
অভিমতকে বুদ্ধিভিত্তিক ও যৌন্তিক হিসেবে গ্রহণ করা হয় যে, যাদু শিক্ষা 
কোন খারাপ বিষয় নয় তবে কথা হল যে, মু"তাযিলা যারা যুক্তিকে প্রাধান্য 


দেয় তাদের কাছে যাদু শিক্ষা নিষিদ্ধ । আর যদি মনে করা হয় যে, শরীয়তে 
কোন নিষেধ নেই তবে এর উত্তর হল যে, আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ 


€ 17503 UL a এও ৮০০ পু ৩1৯) 
(NY :5০52157৮) 


অর্থঃ “তারা এমন বিষয়ের আনুগত্য করল যা সুলাইমান (আলাইহিস 
সালাম)-এর যুগে শয়তান পড়ত ।” (সূরা বাকারাঃ ১০২) এই আয়াতে যাদু 
শিক্ষাকে শয়তানের বিষয় বলা হয়েছে। 

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে অথবা 
যাদুকরের কাছে যাবে সে যেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর 
প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করল। 

আল্লামা রাধীর এই কথা বলা যে যাদু নিষিদ্ধ নয় এর পক্ষে কোন 
সঠিক প্রমাণ নেই। আর যাদুকে মর্যাদাপূর্ণ ইলমের সাথে তুলনা করা এবং 
আল্লাহ তায়ালার এই বাণীঃ 


(৭:১০) 2১9০) € ১৪4০ 05030 ০৭ 0501555050২) 
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অর্থঃ “জ্ঞানী ও মূর্খ কি এক সমান৷” (সূরা যুমারঃ ৯) 


প্রমাণ হিসেবে পেশ করা সঠিক নয়। কেননা এই আয়াতে 
শরীয়তসম্মত ইলমের বাহকদের প্রশংসা করা হয়েছে। (যাদুকরের নয়!) 


আর এই কথা বলা যে, মুজেযাকে জানতে হলে যাদুকেও জানতে হবে 
সঠিক নয়, কেননা সর্বাপেক্ষা বড় মু'জেযা আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি অবতীর্ণ এই কুরআন। আর যাদু ও 
মু'জেযার মাঝে কোন সমঞ্জস্যতা নেই। আরও বিষয় হল যে, সাহাবা, 
তাবেঈন এমন সকল মুসলিমগণ মু'জেযা সম্পর্কে অবগত ছিলেন তারা যাদু 
সম্পর্কে ধারণা রাখার প্রয়োজন বোধ করেননি । (তাফসীর ইবনে কাসীরঃ 
১/১৪৫) 


৫। আল্লামা আবু হাইয়ান স্বীয় কিতাব বাহরুল মুহীত-এ উল্লেখ 
করেছেন যে, যাদু যদি এমন হয় যে, তাদ্বারা শিরক করা হয় অর্থাৎ 
শয়তানের ও তারকার বড়ত্ব বর্ণনা ও পূজা করা হয়, তবে তা শিক্ষা করা 
সকলের এক্যমতে হারাম । তা শিক্ষা করা ও তার উপর আমল করা হারাম। 
অনুরূপ যদি তা দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয় রক্তপাত, স্বামী-স্ত্রী বা বন্ধুদের মাঝে 
বিচ্ছিন্ন সৃষ্টি । তা শিক্ষা করা ও তা আমল করা জায়েয নয়। 


আর যা কিছু ভন্ডামী ও ভেক্কিবাজী ও এ ধরণের কিছু তা শিক্ষা করাও 
উচিত নয়, কেননা তা ভ্রান্ত ও বাতিল যদিও তা দ্বারা খেল-তামাশা উদ্দেশ্য 
নেয়া হয়৷ (রাওয়ে বয়ানঃ ১/৮৫) 

উপরোক্ত সমস্ত বক্তব্যের মূল কথা হলোঃ যাদু যে প্রকারেরই হোক 
তার সম্পর্ক খেল-তামাশাই হোক না কেন সর্বাবস্থায় নাজায়েয ৷ 


কেরামত, মু'জেযা ও যাদুর মধ্যে পার্থক্য 
আল্লামা মাযরী বলেনঃ যাদু, মুজেযা এবং কেরামতের মধ্যে পার্থক্য 
হল, যাদুর মধ্যে যাদুকর কিছু মন্ত্র ও কর্মের বিশেষ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের 
মাধ্যমে স্বীয় স্বার্থ অর্জন করে থাকে । অন্যদিকে কেরামত হঠাৎ অলৌকিক 
ভাবে ঘটে থাকে । আর মুজেযা কেরামত থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের এজন্য যে, 
তা দ্বারা প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। 
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হাফেজ ইবনে হাজার (রোহেমাহুল্লাহ) ইমামুল হারামাইনের বরাত দিয়ে 
উল্লেখ করেন যে, সকলের একমত যাদু কেবলমাত্র ফাসেকের (অতি পাপী) 
হাত দ্বারাই প্রকাশ পায়। অন্যদিকে কেরামতের প্রকাশ কোন ফাসেকের 
হাতে হয় না। 


ইবনে হাজার (রাহেমাহুল্লাহ) আরও বলেন, সকলকেই সচেতন থাকতে 
হবে যে, অস্বাভাবিক ও অসাধারণ বিষয় যদি কোন শরীয়তের অনুগত 
কবিরা গুনাহ মুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে প্রকাশ পায় তা হবে কেরামত, 
অন্যথায় তা হবে যাদু । কেননা যাদু শয়তানের সাহায্যে হয়ে থাকে। 


নোটঃ কখনও কখনও এমনও হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি যাদুকর নয় 
এমন কি যাদু সম্পর্কে কিছুই জানে না, শরীয়তের যথাযথ অনুসারীও নয় 
বরং বড় বড় পাপ কর্ম করে থাকে, অথবা কবর পূজারী ও বেদআতী 
এরপরও দেখা যায় যে, তার থেকে অলৌকিক কিছু ঘটছে। 

এর রহস্য হল যে, তাকে শয়তান সহযোগিতা করে থাকে যাতে 
সাধারণ মানুষ তার বিদআতী তরীকায় আকৃষ্ট হয়। আর লোকজন এই 
সুন্নাতকে ত্যাগ করে শয়তানী পদ্ধতিকে গ্রহণ করে। এ ধরণের ঘটনা 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 


যাদুর প্রতিকার 


যাদুকে দমন করার পদ্ধতিঃ 


এই অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ যাদুর দ্বারা আক্রান্ত রোগের প্রকারভেদ ও 
এর প্রতিকার কুরআন ও হাদীসের আলোকে কি পদ্ধতিতে হবে তা নিয়ে 
আলোচনা করব । প্রকাশ থাকে যে, এ অধ্যায় ও অন্যান্য অধ্যায়ে চিকিৎসা 
বিষয়ে আরো অনেক এমন বিষয়ও পাওয়া যাবে যা নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বিশেষ কোন চিকিৎসার ব্যাপারে সরাসরি 
সাব্যস্ত নয় তবে সেই মৌলিক সূত্রের অন্তর্ভুক্ত পাওয়া যাবে যা কুরআন ও 
হাদীসে সাব্যস্ত । যেমনঃ কোন এক চিকিৎসা একটি আয়াত বা বিভিন্ন সুরার 
বিভিন্ন আয়াতে থাকতে পারে। সুতরাং তা সবগুলিই নিম্নের আয়াতের 
নির্দেশনার আওতায় । 


আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ 
(AY cells) € ২০৮০3০৬০৪১৩ ০০।০০৭৪৫০৯ 


অর্থঃ “আর আমার অবতরণ করা কুরআনের আয়াতে মুমিনদের জন্যে 
আরোগ্য এবং রহমত রয়েছে ।” (সূরা ইসরাঃ ৮২) 


কোন কোন ইমাম বলেনঃ আয়াতে শিফা বা আরোগ্য বলতে 
আভ্যন্তরীণ আরোগ্যকে বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ সংশয়, শিরক, কুফর 
ইত্যাদি রোগের আরোগ্য । কেউ বলেনঃ দৈহিক ও আত্মিক উভয় রোগের 
আরোগ্য । 

অন্য এক হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয়, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) 
থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার কাছে আগমন 
করলেন; সে সময় তার কাছে এক রমণী বসা ছিলেন, যে তার ঝাড়-ফুঁকের 
মাধ্যমে চিকিৎসা করছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বললেনঃ “তাকে আল্লাহর কিতাব দ্বারা চিকিৎসা কর। (নাসিরুদ্দীন 
আলবানী (রহঃ) সহীহ বলেছেনঃ ১৯৩১) 
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এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
কুরআনের কোন বিশেষ অংশের মাধ্যমে চিকিৎসার নির্দেশ না দিয়ে সাধারণ 
ভাবে কুরআনের কথা উল্লেখ করেছেন। তাদ্বারা বুঝা গেল যে, সমস্ত 
কুরআন আরোগ্য অর্জনের উপায়। বাস্তবতার আলোকে প্রমাণিত যে, 
কুরআন শুধুমাত্র, যাদু, বদনজর ও হিংসারই চিকিৎসা নয়; বরং দৈহিক 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরও চিকিৎসা রয়েছে এতে। 


কেউ যদি বলেঃ আগ্রহী যুবকবৃন্দ যেই সব আয়াত দ্বারা নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চিকিৎসা করেছেন সেই সব আয়াতের মাধ্যমেই 
চিকিৎসা করতে চায়, তাই নব প্রজন্মের অবগতির জন্যে সহীহ বুখারীর 
নিম্নের হাদীসটি পেশ করছি। 


আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি সাহাবাদের 
সাথে ছিলেন। তারা একত্রে এক উপত্যকা ভ্রমণ করছিলেন। সেই 
উপত্যকার বাসিন্দার কাছে আতিথিয়তার আবেদন জানালেন; কিন্তু তারা তা 
গ্রহণ করল না। অতঃপর গোত্র প্রধানকে কোন বিষাক্ত প্রাণী দংশন করল। 
তখন সেখানের লোকজন দৌড়ে সাহাবাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল যে, 
তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমন আছে যে ঝাড়-ফুঁক জানে? 


উত্তরে আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ যে আমি জানি 
তবে আমি ঝাড়-ফুঁক করব না যতক্ষণ না তোমরা এর প্রতিদান নির্ধারণ 
করবে প্রতিদান নির্ধারণ হওয়ার পর তিনি ঝাড়লেন এবং অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ 
হয়ে উঠল। এরপর তারা সাহাবাদেরকে ছাগল দিলেন। তারা ছাগল নিয়ে 
রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট উপস্থিত হয়ে আল্লাহর 
রাসূলের কাছে সব ঘটনা খুলে বললেন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবূ সাঈদ খুদরী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি কিভাবে ঝাড়-ফুঁক করেছিলে? উত্তরে বললেন 
সূরা ফাতেহা পড়ে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি 
কিভাবে জানতে পারলে যে সূরা ফাতেহার মাধ্যমে চিকিৎসা করলে আরোগ্য 
লাভ হয়? আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার এই বিষয়ে কোন 
আপত্তি করেননি; বরং এর প্রশংসাই করেছেন। 

এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু 
আনহু)-এর কাছে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা না থাকার পরেও ঝাড়-ফুঁক 
করেছেন। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা সমর্থন করে 
স্বীকৃতি দিয়েছেন। | 
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নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঝাড়-ফুঁকের সাধারণত কিছু 
মৌলিক পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, কিছু লোক নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করল যে আমরা 
জাহিলিয়্যাতের যুগে ঝাড়-ফুঁক করতাম । তিনি বললেন সেই সব মন্ত্র আমার 
কাছে পেশ কর। ঝাড়-ফুঁক করাতে নিষেধ নেই যদি তাতে কোন শিরকযুক্ত 
বাক্য না থাকে । এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঝাড়-ফুঁক বৈধ তা 
কুরআন ও হাদীস দিয়ে হোক অথবা অন্য দুআর মাধ্যমে হোক এমনি 
জাহেলিয়্যাত যুগের ঝাড়-ফুঁক দিয়ে ও যদি তাতে শিরক না থাকে । 


য'দুর প্রকার ও তার প্রতিকার 
১। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর যাদু 
আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ 
SA DELL LE LG DULL a পুত ৮৮০১ ০১) 
> S50 Hl SL I CG NSA AS ৪৮৪৪। 


SAA EEE I UIA fin UL Si 
Sy bs sm tL 5 ois ALOE 


পা লপপ 


SLM El SLE UD ES Vo aS OES « all 
(OLE 154055099১৬ i IN 

(v1 5401505) 
অর্থঃ “তারা সেই সব বিষয়ের অনুগত হয়ে গেল যেই সব বিষয় 
পরাণ সলাত মান জবা হিল আলাম) এর পনিনিতে বা ত করত । অ 
সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) কখনও কুফুরি করেননি; বরং শয়তান 
কুফুরী করত এবং শয়তান লোকদের যাদু শিক্ষা দিত এবং বাবেলে হারুত- 
মারুতের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিখত। আর সেই দুই ফেরেশতা 
কাউকে কোন কিছু শিখাতো না যতক্ষণ না তারা সতর্ক করে দিত যে, 


আমরা তোমাদের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ । সুতরাং তোমরা কুফুরি করো না। 
তবুও তারা তাদের কাছ থেকে এমন বিষয় শিক্ষা নিত যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর 
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মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো হয়। আর তারা আল্লাহ হুকুম ব্যতীত কাউকে কোন 
ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। আর তারা অলাভজনক ক্ষতিকর বিষয়গুলোর 
শিক্ষা নিত। অথচ তারা জানত যে নিশ্চয় যে ব্যক্তি এই সব ক্রয় করে নিবে 
তাদের জন্যে আখেরাতে কোন অংশ নেই। আর কত নিকৃষ্ট বিষয় তারা 
ক্রয় করেছে যদি তা তারা উপলদ্ধি করত । (সূরা বাকারাঃ ১০২) 

জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, ইবলীস তার আসন পানিতে (সমুদ্রে) রাখে 
এবং সে তার বাহিনীকে অভিযানে প্রেরণ করে আর সর্বাপেক্ষা প্রিয় সেই 
শয়তান হয়, যে সবার থেকে বেশি ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে। অভিযান 
শেষে সকলেই অভিযানের সফলতা সরদার শয়তানের কাছে পেশ করতে 
থাকে । অতঃপর সরদার বলে, তোমরা কেউ কোন বড় ধরনের কাজ করে 
আসতে পারনি । অতঃপর সরদারের কাছে এক ছোট শয়তান এসে বলে, 
আমি অমুক ব্যক্তিকে ততক্ষণ পর্যন্ত ত্যাগ করিনি যতক্ষণ না আমি তার ও 
তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছি। এরপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বললেন, শয়তানের সরদার সেই ছোট শয়তানকে তার 
নিকটতম করে নেয় ও বলে, তুমি কতইনা উত্তম। অন্য এক বর্ণনায় আছে 
যে, বড় শয়তান ছোট শয়তানের সাথে আলিঙ্গন করে । (মুসলিম) 

এ প্রকারের পরিচয়ঃ 


এটি যাদুর এমন এক কর্ম যা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ বা দু'বন্ধুর 
মাঝে বা দু'অংশীদারের মাঝে হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। 


যাদুর মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটানোর প্রকারভেদঃ 
- ১। মা ও সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো । 
২। পিতা ও সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো্‌ 
৩। দু'ভাইয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো । 
৪ বন্ধুদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো । 
৫। ব্যবসায় শরীকদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো । 


৬। স্বামী ও স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটানো । আর এই প্রকারটি সর্বাপেক্ষা 
ভয়ানক এবং তা বেশি প্রচলিত। 
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বিচ্ছেদের যাদুর আলামত 

১। হঠাৎ ভালবাসা থেকে শক্রতায় পরিণত হওয়া । 
২। উভয়ের মাঝে অধিক সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া । 
৩। পরস্পর ক্ষমা না চাওয়া ও ক্ষমা না করা। 


৪ | অতিমাত্রায় মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়া যদিও তা সামান্য ব্যাপারকে 
কেন্দ্র করে। 

৫। স্ত্রীর সৌন্দর্য অসুন্দরে পরিণত হওয়া । যদিও সে খুবই সুন্দরী 
হোক স্বামীর কাছে নিকৃষ্ট মনে হওয়া। আর স্ত্রীর কাছে স্বামী নিকৃষ্ট উপলব্ধি 
হওয়া। 


৬ যাদুগ্রস্তের নিকট অপর জনের প্রত্যেক কর্মই অপছন্দ হওয়া । 


৭। যাদুগ্রস্ত অপর পক্ষের বসার স্থানকে অপছন্দ করা। যেমনঃ স্বামী 
বোধ করে। ইবনে কাসীর (রাহেমাহুল্লাহ) বলেনঃ স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছন্নতার 
যাদুর ফলে যাদুগ্রস্ত অপরজনকে কুদৃষ্টিতে দেখবে বা সন্দেহের দৃষ্টিতে 
দেখবে বা এ ধরনের অন্যান্য বিচ্ছেদ সৃষ্টিকারী বিষয়ে পতিত হবে। 
(তাফসীর ইবনে কাসীরঃ ১/১৪৪) 


দুই ব্যক্তির মাঝে বিচ্ছেদের জন্য 
যাদু যেভাবে করা হয়ঃ 

যখন কোন ব্যক্তি যাদুকরের কাছে গিয়ে বলে যে, অমুক অমুক ব্যক্তির 
মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিন। তখন যাদুকর তাকে সেই ব্যক্তির নাম ও তার 
মায়ের নাম জানাতে বলে ৷. এছাড়া সেই ব্যক্তির কাপড়, টুপি, চুল ইত্যাদি 
নিয়ে আসতে বলে। আর যদি এসবগুলো পাওয়া সম্ভব না হয়, তবে সেই 
ব্যক্তির রাস্তায় যাদু করা পানি ঢেলে দেয়া হয় যে রাস্তায় উদ্দিষ্ট ব্যক্তি চলা- 
যায়। অথবা এমনও করা হয় যে, খাদ্যদ্রব্য যাদু করে খেতে দেয়া হয়। 
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চিকিৎসা 


এর চিকিৎসা তিনটি স্তরে করতে হবেঃ 


প্রথম স্তরঃ চিকিৎসার পূর্বের স্তরঃ 


> 


২। 


৩। 


সেই ঘরে ঈমানী পরিবেশ তৈরি করতে হবে । যেমনঃ সর্বপ্রথম সেই 
ঘরকে সকল প্রকার ছবি থেকে পবিত্র করতে হবে যেন ফেরেশতা 
প্রবেশ করতে পারে। | 


সেই ঘরকে সকল প্রকার গান-বাজনা থেকে পবিত্র করতে হবে। 
সেই ঘরের কেউ শরীয়তের বিধান অমান্য করবে না। যেমনঃ পুরুষ 


সোনা পরবে না আর মহিলা বেপর্দা থাকবে না এবং কোন ব্যক্তি 
ধুমপান করবে না। 


অসুস্থ ব্যক্তির সাথে তাবীজ-কবচ, কড়ি বা এধরণের কিছু থাকলে তা 
খুলে জ্বালিয়ে দিবে । । 


পরিবারের সকলকেই বিশুদ্ধ আকীদায় বিশ্বাসী হিসেবে তৈরি করা । 
যেন সবাই এর জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সাথে সম্পর্ক না 
রাখে। 


অসুস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে তার অবস্থা নির্ণয় ও তার লক্ষণ 
বুঝার জন্য যেমনঃ তোমার স্ত্রীকে কি কখনও তোমার নিকট ঘৃণা 
লাগে? তোমাদের মাঝে কি সাধারণ ও সামান্য বিষয় নিয়ে বিবাদ 
সৃষ্টি হয়? তুমি কি ঘরের বাহিরে আনন্দ উপলব্ধি করো? আর যখনই 
ঘরে প্রবেশ করো তখনই কি সমস্যা অনুভব হয়? সহবাসের সময় কি 
কারো বিরক্ত বোধ হয়? ঘুমের মাঝে কি তাদের উভয়ের মধ্যে কেউ 
অস্থিরতা অনুভব বা ভীতিজনক স্বপ্ন দেখতে পায়? 


চিকিৎসক উপরোক্ত প্রশ্রাবলী থেকে দু'টি বা ততোধিক যদি সঠিক 
হয় তবে চিকিৎসা শুরু করবে। 


চিকিৎসা আরম্ভ করার পূর্বে নিজে এবং সহযোগী উভয়েই ওযু করে 
নিবে। 


অসুস্থ রোগী যদি মহিলা হয়ে থাকে, ত উরি জিভ 
চিকিৎসা করবে না । 
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৯। কোন এমন মহিলার চিকিৎসা করবে না, যে শরীয়ত পরিপন্থী 
পোশাকে রয়েছে যেমনঃ মুখ খোলা, সুগন্ধি ব্যবহৃত অবস্থায় বা নখ 


বড় করে কাফের মহিলা সদৃশ রয়েছে। 
১০। মহিলার চিকিৎসা তার মাহরামের (একান্ত আপনজন) উপস্থিতিতে 
হতে হবে। 


১১। মাহরাম ব্যতীত অন্য পুরুষ তার সাথে থাকতে পারবে না। 


১২। সফলতার জন্যে নিজকে সকল কলুষতা ও অন্যের প্রতি সকল আস্থা 
থেকে মুক্ত রাখবে । আর একমাত্র আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা 
করবে ও তার উপরেই আস্থা রাখবে। 


চিকিৎসার দ্বিতীয় স্তরঃ 


চিকিৎসক তার হাত রোগীর মাথায় রাখবে এবং তার কানের কাছে এই 
সব দু'আ ও আয়াত সতর্কতার সাথে এবং বিশুদ্ধ ও স্বজোরে পড়বে। 


চপ 
(০০//০৭৮০/0০10 DLS ০৯০। ৯০৮০4 শেন 
023410৮4260 ড00 0০ 5 05 LSBU spp SL 

(৬7) :524012১9) (LSC VG gle ৮৮০২৮ ph egies Cai 

অর্থঃ “অভিশপ্ত শয়তান থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি এবং এর অনিষ্ট ও কুমন্ত্রণা থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহর 
কাছে । অতি দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি । সমস্ত প্রশংসা 
আল্লাহর জন্যে যিনি সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালক । যিনি অত্যন্ত দয়ালু ও 
করুণাময় । বিচার দিনের মালিক । আমরা কেবল তোমারি ইবাদত করি 
এবং তোমার কাছেই প্রার্থনা করি। হে প্রভু আমাদের সরল পথ দেখাও, 
সেই সব ব্যক্তিদের পথ যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছ। সেই সব ব্যক্তির পথ 
নয় যাদের উপর তোমার অভিশাপ রয়েছে, আর পথভ্রষ্টদের পথ । (সূরা 
ফাতেহা) 

২। 
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3১43 203 041১ এ, ০৯৮০১০৮৮০4০ 
১১5502595১0 0১ 225৮ 8৩০১০৮07020 
৮১০99403০০১ 421497৮৭০৯০ ০৮9,০9৯ 
4g 1° as ole প্র প্রি es তত ক) পরী i ss 
COALS ০১ 459০8০০০৩৮০ এএ%,০১১৪ 
(০- :2১]] 29১) 
অর্থঃ “দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। (2591405) 
এই কিতাবে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। পরহেযগারদের জন্যে 
হেদায়াত (পথ-প্রদর্শক)। যারা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং 
নামায প্রতিষ্ঠা করে ও আমার দেয়া সম্পদ হতে (মানব কল্যাণে) ব্যায় 
করে। আর যারা আপনার প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের (কুরআনের) উপর এবং 
আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং 
আখেরাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে । তারাই এমন লোক যারা নিজ প্রভুর 
পক্ষ থেকে (পথ প্রদর্শিত) হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং তারাই সফলতার অধিকারী । 
(সূরা বাকরাঃ ১-৫) 
৩ 
FL ১ ০০০০ ion bts il 


PR 


SI HE SL db IFN Pa NO LS gb 
১১:4৮ ISLE LIU sm ip DU LG CG 
Esl om LG 259 IOI SOBA CL Ue 
০৪45054580৭ ০০01০ UD iS II ead LO al 

COANE tif a bE LG GE tp 
(11 5505)4) 


অর্থঃ “এবং সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা আবৃত্তি করতো, 
তারা তারই অনুসরণ করছে এবং সুলাইমান কুফুরী করেননি কিন্তু 
শয়তানরাই কুফুরী করেছিল। তারা লোকদেরকে যাদু বিদ্যা এবং যা বাবেল 
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শহরে হারত-মারূত ফেরেশ্তাদ্য়ের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা 
দিতো, এবং তারা উভয়ে কাউকেও ওটা শিক্ষা দিতো না, যে পর্যন্ত তারা না 
বলতো যে, আমরা স্বরূপ, অতএব তুমি কুফরী করো না; অনন্তর যাতে 
স্বামী ও তদীয় স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়, তারা উভয়ের নিকট তা 
শিক্ষা করতো এবং তারা আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতীত তদ্বারা কারও অনিষ্ট সাধন 
করতে পারতো না এবং তারা ওটাই শিক্ষা করছে যাতে তাদের ক্ষতি হয় 
এবং তাদের কোন উপকার সাধিত হয় না এবং নিশ্চয় তারা জ্ঞাত আছে যে, 
অবশ্য যে কেউ ওটা ক্রয় করেছে, তার জন্যে পরকালে কোনই অংশ নেই 
এবং তদ্বিনিময়ে তারা যে আত্ম-বিক্রয় করেছে তা নিকৃষ্ট, যদি তারা তা 
জানতো!” (সূরা বাকারাঃ ১০২) এ আয়াতটি বেশি বেশি পড়বে । 


৪। | 

HE SLES NWSI SYD 

Pl pd SG DUS yl SEL OG LE 

(৮০40৮০91406 ০5৬ LN BIG UG Pls Ls 

মা শি এয রে ০৪৪ OF 
€(7-171 550) COS CD SUS ১০১9০ 


অর্থঃ এবং তোমাদের মা'বৃদ একমাত্র আল্লাহ; সেই সর্বদাতা ও করুণাময় 
ব্যতীত অন্য কোন সত্য মা'বুদ নেই। নিশ্চয় নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টিতে, দিন ও 
রাতের পরিবর্তনে, জাহাজসমূহের চলাচলে- যা মানুষের লাভজনক এবং সম্ভার 
পরিবর্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থ নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় সত্য জ্ঞানবান 
সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। (সুরা বাকারাঃ ১৬৩-১৬৪) 


৫। 
AUSTLII (৯0১ 312013 il 


(00০14436512 225445015০5 ০১9। ০8 ০310 
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2183 ed পা পা Zz 2 ty ৩০ sl ৪৫1৩5 51৭৩ পাপা ও of 
4০5১5০43৮৮5 08 9145 ০০ er ০৩৮ ১৩ ০৪০৩৯ bg ০5 

5 পল 8 পাই ০৪০ ০252 28 এপ ০১০৫০ কহ 

Cail 95150 gin 25১9 ০৮১৭৩ oll 
(০০:52:01 5)-০) ূ 


অর্থঃ “আল্লাহ তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি 
চিরজীবন্ত ও সবার রক্ষণা-বেক্ষণকারী, তন্দ্রা ও নিদ্রা তাকে স্পর্শ করে না, 
নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সব তারই; এমন কে আছে যে তার 
অনুমতি ব্যতীত তার নিকট সুপারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখের ও 
পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন; তিনি যা ইচ্ছে করেন তা ব্যতীত তার 
অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়ই কেউ আয়ত্ব করতে পারে না; তার কুরসী 
নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল পরিব্যপ্ত হয়ে আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাকে 
পরিশ্রান্ত করে না এবং তিনি সমুন্নত, মহীয়ান!” (সূরা বাকরাঃ ২৫৫) 

ড। 
EID UU LT 05 05500 5 cr BIBL dy opal 
EE BAe EE Ec MEG Ans ELD BY 94 
UE CLISU DUI ILS Y 
ESL ALE 11 এ HES BEE TNE I TEE I 65 
12051244108 হা YE ও 005০05501৮0 55 

€.2১501 7551০ ৩৮35355০5৮০ এ 

(YAT-YAO :572 5)৯) 


অর্থঃ “রাসূল তার প্রতিপালক হতে তার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা 
বিশ্বাস করেন এবং মুমিনগণও (বিশ্বাস করেন); তারা সবাই ঈমান এনেছে 
আল্লাহর উপর তার ফেরেশতাগণের উপর, তার গ্রহ্থসমূহের উপর এবং তার 
রাসূলগণের উপর । আমরা তার রাসূলগণের মধ্যে কাউকেও পার্থক্য করি 
না, তারা বলে, আমরা শ্রবণ করলাম ও স্বীকার করলাম, হে আমাদের 
প্রতিপালক! আমরা আপনারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই 
দিকে চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন । 
৫ 
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কোন ব্যক্তিকেই আল্লাহ তার সাধ্যের অতিরিক্ত কর্তব্য পালনে বাধ্য করেন 
না; কারণ সে যা উপার্জন করেছে তা তারই জন্যে এবং সে যা (অন্যায়) 
করেছে তা তারই উপর বর্তায় । হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলে 
যাই অথবা না জেনে ভুল করি তজ্জন্যে আমাদেরকে দোষারোপ করবেন না, 
হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পূর্ববতীগণের উপর যেরূপ ভার অর্পণ 
করেছিলেন, আমাদের উপর তদ্রপ ভার অর্পণ করবেন না; হে আমাদের 
প্রভু, যা আমাদের শক্তির অতীত এরূপ ভার বহনে আমাদেরকে বাধ্য 
করবেন না এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও আমাদেরকে মার্জনা করুন 
এবং আমাদের দয়া করুন; আপনিই আমাদের অভিভাবক । অতএব কাফির 
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।” (সূরা বাকারাঃ ২৮৫- 
২৮৬) 

৭1 
২1১0৩ UB bth SAG ANI বিএ) 
Ll dl OTE og FLD ace ple ৩, | 7502৯ ১) 
LOL aD AST 09 EGU edad helt Vf oe Wt 

€4-1/:০1০৮ Jip) Cold 

অর্থঃ “আল্লাহ সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত সত্য 

কেউ মা’বূদ নেই এবং ফেরেশতাগণ, ন্যায় নিষ্ঠ বিদ্যানগণ ও (সাক্ষ্য প্রদান 


করেন) তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য মা'বৃদ নেই, তিনি পরাক্রমশালী 
প্রজ্ঞাময় । 


নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান 
. বিরোধে লিপ্ত হয়েছিল এবং যে আল্লাহর নিদর্শন- সমূহ অস্বীকার করে, 
নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্র হিসাব গ্রহণকারী ।” (সূরা আলে ইমরানঃ ১৮-১৯) 


৮। 
নেননি 


পা পাত 
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৮01১5 CUNT MBG PIG GEN Yop 
৩১০ ৬ SING YE YG LENE TBE CL 
3) ee Tf MELINA Ue ty 45 

(01-0: 


অর্থঃ “আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি শয়তানের অনিষ্ট থেকে ৷” 
নিশ্চয় তোমাদের প্রভু আল্লাহ যিনি আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন। ছয় 
দিনে অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি দিন-রাতের প্রত্যাবর্তন 
করেন। আর সূর্য চন্দ্র ও তারকারাজি তারই নির্দেশের অনুগত ৷ খবরদার! 
সৃষ্টি জগত তারই । সমস্ত জগতের প্রভু আল্লাহ তিনি মহান। তোমরা 
তোমাদের প্রভুকে বিনয়ের সাথে এবং গোপনে আহ্বান কর। তিনি 
সীমালজনকারীদের পছন্দ করেন না। আর আল্লাহর যরীনে ফাসাদ সৃষ্ট 
করো না এবং তাকে আহ্বান কর ভয়ে ও আশায় । নিশ্চয় আল্লাহর রহমত 
সংলোকদের জন্যে অবধারিত । (সূরা আ'রাফঃ ৫৪-৫৬) 


৯। 


৮০৮৪ ০ 


SY. 0435445৮190 ০৬০০ 9০০০৯ LES 

55505555557 

£১১-.)-05/420 45515004052 098০2৯৮০৮৮1 
(\YY-) ৮:০১ 


অর্থঃ আমি আল্লাহ তায়ালার আশায় প্রার্থনা করছি অভিশপ্ত শয়তান 
থেকে । আর মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে ওহী প্রেরণ করেছি যে, 
আপনি আপনার লাঠি মাটিতে ফেলে দিন। দেখামাত্র সাপে পরিণত হয়ে) 
যাদুকরদের যাদুর সাপ গিলে ফেলছে। সত্যের বিজয় ও প্রতিষ্ঠিত হল, 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হল তাদের কর্ম। সেখানে তারা পরাজিত হয়েছে এবং অপদস্ত ও 
পর্যুদস্ত হয়েছে। সকল যাদুকর সেজদারত হল । তারা বললঃ আমরা বিশ্বাস 
স্থাপন করলাম সমস্ত জগতের প্রভুর উপর যিনি মুসা ও হারুণের প্রভু ।” 
(সূরাঃ আরাফঃ ১১৭-১২২) আয়াতগুলি বেশি বেশি পড়বে, মিনির 


4৩2৮০৪১৮৮৮]। এ” অংশটি । 
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১০। 


JAMAL Sta এ ৮6০০৪5০০ ও) 
প। ৫০505 4 


108. উ 6৯ কিক ০ টি ৮০৪৮ Ws এ 
€৩৯:)০০। 2৪19 SUS ০৮ 2101 Got niin or শেক 


(AT-A\ on i) 


অর্থঃ “মূসা (আঃ) বললেন তোমরা যেই যাদু দেখাচ্ছ আল্লাহ তায়ালা 
নিশ্চয়ই তা ধ্বংস করে দিবেন। আল্লাহ তায়ালা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কর্মের 
সংশোধন করেন না এবং আল্লাহ সত্যকে তার নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত করবেন 
যদিও অপরাধীগণ তা অপছন্দ করে।” (সূরা ইউনুসঃ ৮১-৮২ এটিও বেশি 
বেশি পড়বে, বিশেষ করেঃ “41১ 4191” অংশটি বেশি বেশি পড়বে ।) 


১১। 
a:b ০৮৩১০৪৫৮০৪৬ 

অর্থঃ “তারা কেবলমাত্র যাদুকরের ষড়যন্ত্র প্রস্তুত করেছে। আর যাদুকর 
সফলকাম হবে না তারা যাই করুক” (সূরা ত্বাহাঃ ৬৯) 

১২। . 
10553 EFUB এ এড UES 
COE NE EU EAE A) 
HD PIMA De Lp SOY 

010/-115 00350) Ces DUE 2০১ 


অর্থঃ “তোমরা কি এই ধারণা করছ যে, তোমাদেরকে আমি অযথা 
সৃষ্টি করেছি। আর তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না । অতএব আল্লাহ 
মহান যিনি প্রকৃত বাদশাহ । তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই আর 
তিনি মোবারক আরশের প্রভু । আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে 
উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করবে এর তার উপর কোন প্রমাণ নেই, তার হিসাব 
তার পালনকর্তার নিকট আছে । নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না । বলুনঃ 
হে আমার পালনকর্তা ক্ষমা করুন ও রহম করুন। রহমকারীদের মধ্যে 
আপনি শ্রেষ্ঠ রহমকারী।” (সূরা মু'মিনুনঃ ১১৫-১১৮) ' 
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১৩। | 
SS ০০33 ০০৯9৩, ০৩০10) 
০০০] ৫9590 503 এ ০৩ ৯০১৫০ ০০০।৯০৭৮৪ 
0০125:-26456508০:003 
1০০০৮১০৫০৮০ DS tly ০৮১০৬ ৭৪০০১১৯৪১০০ 
(1:৩৮ 2০১9 (UE TGs 30 এ 


অর্থঃ “শপথ তাদের যারা (ফেরেশ্তাগণ) সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান । ও . 
যারা কঠোর পরিচালক (মেঘমালার)। এবং যারা কুরআন আবৃত্তিতে রত। 
নিশ্চয়ই তোমাদের মা'বুদ এক। যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং 
এতোদুভয়ের অন্তর্বতাঁ সব কিছুর প্রতিপালক এবং প্রতিপালক সকল উদয় 
স্থলের। আমি পৃথিবীর আকাশকে নক্ষত্ররাজির শোভা দ্বারা সুশোভিত 
করেছি এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হতে । ফলে, তারা উর্ধ্ব 
জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং তাদের প্রতি (জ্বলন্ত তারকা) 
নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হতে-বিতাড়নের জন্যে এবং তাদের জন্যে আছে 
অবিরাম শাস্তি। তবে কেউ হঠাৎ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত 
উক্কাপিন্ড তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে ।” (সূরা সাফফাত ১-১০) 


১৪। 
Izy gar কপ ded ০. ৮64০১০০৫০85 ৮ 
191 sas CB HAO raid ০৯০ 0512 58119752) 


{sc FNAL 22 হি ০ ৫8 তে 2 
07108450159 09৩05১০০০৪5 9119 ৮০115 


পে 


f 


or avr or 


Lips ah DG LG SNOUT BC ah Nor 
০2০১১ SB PSAs এ ৮০৬০৪ 
453০৫০৮9৮৮০ ক লে 4০5 rat 0 ০৭ 

(1৭ :-১৩৮১। ০৬) Cece dU sx 


অর্থঃ “স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল 
জ্বিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনতেছিল, যখন তারা তার (নবীর) নিকট 
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উপস্থিত হলো, তারা একে অপরকে বলতে লাগলোঃ চুপ করে শ্রবণ কর। 
যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হলো তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে 
গেল সতর্ককারী রূপে- তারা বলেছিলঃ হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা 
এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে মুসা (8৪।)-এর 
পরে, এটা ওর পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের 
দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে 
আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ 
তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদেরকে 
রক্ষা করবেন। কেউ যদি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া না দেয় 
তবে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ 
ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। তারাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্ি তে 
রয়েছে। (সূরা আহকাফঃ ২৯-৩২) 


১৫। 
EUS sly ০0452 01 1৮000 ১০০৩) 
04 (2 ৮] [9০০ U PEE NE 2500 
iS LT TIL OAS Ub HE NU ০৪ 115 

(ITN Saas IE) 


অর্থঃ “হে জ্বিন ও মানুষ সম্প্রদায়! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সীমা 
তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার, অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা তা পারবে 
না, শক্তি ব্যতিরেকে । সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ 
অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? তোমাদের উভয়ের প্রতি প্রেরিত হবে অগ্নিশিখা ও 
ধুম্পুঞ্জ, তখন তোমরা প্রতিরোধ করতে পারবে না । সুতরাং তোমরা উভয়ে 
তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?” (সূরা রহমানঃ 
৩৩-৩৬) 


১৬। 
40125502৬0৫ 0৪৬ 2৪১০5 0৮৮1 এসি 
০৩৯৭০ ১০০১৪৫-৪০৮৫/৩০ 60৩20 059 


0101 01010 SAMMI MIE HUA BUI জা 
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(2 MOE LEN UEd Gal Gael pale ৮১০ 


2% 3 47,7 23 


০4 ES ০৫৭ না 45৮০ ৪০৬ 0৬৭ 405১4 ১১৪০৮ 
তে ০৬12১) CSE ৯৩ ১৮০9 ০০ 


অর্থঃ “যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তবে 
তুমি দেখতে যে, ওটা আল্লাহ্র ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে । আমি 
সব সৃষ্টি ব্র্মস। কবি আসত আত ডে আরা, চিন্তা, জরে, ভিনিউ, 
আল্লাহ্‌, তিনি ব্যতীত সত্য কোন মা'বৃদ নেই, তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের 
পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু । তিনিই আল্লাহ্‌, তিনি ব্যতীত সত্য 
কোন মা’বুদ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই 
তিনিই অতীব মহিমান্বিত, যারা তার শরীক স্থির করে আল্লাহ্‌ তা হতে 
পবিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ্‌ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা, সকল 
উত্তম নাম তারই । আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তার 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” (সুরা 
হাশরঃ ২১-২৪) 


১৭। ্‌ 
UE MSN EE po 
LUD SE ME এ ০243 LE এ ০৮ 
SLE bls als AE a YEE tly i Ene 
১৪১৯১১০০049 ০৬ ES 40 এনি 06 Lh UGE 
404০102০419 RS bE 25958 


০০) 5৮ পভ ৪ প ৮০৫ 
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অর্থঃ “বলঃ আমার প্রতি অহী প্রেরিত হয়েছে যে, জীনদের একটি দল 
মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে এবং বলেছেঃ আমরা তো এক বিস্ময়কর 
কুরআন শ্রবণ করেছি। যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে; ফলে, আমরা এতে 
বিশ্বাস স্থাপন করেছি । আমরা কখনো আমাদের প্রতি পালকের কোন শরীক 
স্থাপন করবো না এবং নিশ্চয়ই সমুচ্চ আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা; তিনি 
গ্রহণ করেন নি কোন পত্নী এবং না কোন সন্তান এবং আমাদের মধ্যকার 
নিবেধিরা আল্লাহর সম্বন্ধে অতি অবাস্তব উক্তি করতো। অথচ আমরা মনে 
করতাম যে, মানুষ এবং জিন আল্লাহ সম্বন্ধে কখনো মিথ্যা আরোপ করবে 
না। আর কতিপয় মানুষ কতক জ্বিনের আশ্রয় প্রার্থনা করতো, ফলে তারা 
জ্বিনদের আত্স্তরিতা বাড়িয়ে দিতো । (আর জ্বিনেরা বলেছিলঃ) তোমাদের 
মত মানুষও মনে করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ কাউকেও পুনরথিত করবেন 
না এবং আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে; কিন্ত আমরা 
দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উন্কাপিন্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ । আর পূর্বে 
আমরা আকাশের বিভিন্ন খাটিতে সংবাদ শুনবার জন্যে বসতাম; কিন্তু এখন 
কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্যে প্রস্তুত জলন্ত 
উক্কাপিন্ডের সম্মুখীন হয় ।” (সূরা জ্বিনঃ ১-৯) 
১৮। সূরা ইখলাস, সুরা ফালাক, সূরা নাস। 

EDS TALLEST LAL AMADA 5D 

রা (০৮০১৬১12০৯০) পা 
অর্থঃ “বলঃ তিনিই আল্লাহ্‌ একক (ও অদ্বিতীয়), আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী 
নন, (সবাই তার মুখাপেক্ষী); তার কোন সম] ন নেই এবং তিনিও কারো 
সম্ ন নন এবং তীর সমতুল্য কেউই নেই ।” (সুরা ইখলাস) 
৭৩০52 bowl ৮৩ ১ 91৮৩৮ ০৭0 (০2১১৮) 

(GLI) €5 014০৮5০5048 ০৩৩55 
অর্থঃ “বলঃ আমি আশ্রয় চাচ্ছি উষার স্রষ্টার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার 
অনিষ্ট হতে, অনিষ্ট হতে রাত্রির যখন তা’ অন্ধকারা] ছন্ন হয়; এবং এ সব 


নারীর অনিষ্ট হতে যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়, (অর্থাৎ যাদু করার উদ্দেশ্যে) 
এবং অনিষ্ট হতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।” (সূরা ফালাক) 
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৮০0৮5০০৮০40 40155৮0105255045) 
Cis বক ০45৮7012545 ৮১০৪০] ৮০৬৭ 

(০৮00) 2১9) 
অর্থঃ “বলঃ আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের, যিনি মানবমন্ডলীর 
মালিক বো অধিপতিঃ) যিনি মানবমন্ডলীর উপাস্য; আৰুগোপনকারী 
কুমল্] ণাদাতার অনিষ্ট হতে, যে কুমল্] ণা দেয় মানুষের অল] রে, 
জ্বিনের মধ্য হতে অথবা মানুষের মধ্য হতে ৷” (সূরা নাস) 

উপরোক্ত সমস্ত আয়াত ও সূরা রোগীর কর্ণপার্খে উচু আওয়াজে এবং 
বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করবে। এরপর রোগীর তিনটি অবস্থার যে কোন 
একটি হতে পারে। প্রথমতঃ হয়ত রোগী বেহুশ হয়ে পড়ে যাবে এবং সে 
যেই জ্বিন দ্বারা আক্রান্ত যে যাদুর দায়িত্বে সেই জ্বিন কথা বলতে থাকবে। 
এমতবাস্থায় চিকিৎসক জ্বিনের ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা নেয়া উচিত সে ব্যবস্থা 
নিবে, যা আমি আমার অন্য বইয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। এরপর সে 
জ্বিনকে নিম্নোক্ত প্রশ্রগুলি করবেঃ 


১। তোমার নাম কি? আর তোমার ধর্ম কি? ধর্মের উপর ভিত্তি করে কথা 
বলতে হবে। যদি সে অমুসলিম হয়ে থাকে তবে তাকে ইসলাম 
গ্রহণের জন্যে আহ্বান করবে আর যদি সে মুসলমান হয়ে থাকে তবে 
তাকে বুঝাবে যে, তোমার জন্য এটা বৈধ নয় যে, তুমি যাদুকরের 
সেবায় নিয়োজিত থাক। আর না ইসলাম এর অনুমতি দেয়। 


২। তাকে জিজ্ঞাসা করবে যে, যাদু কোথায় রয়েছে? তাকে সত্য কথা 
বলতে বাধ্য করতে হবে। কেননা জ্বিন সব সময় মিথ্যা বলে। সে যদি 
কোন জায়গার খবর দেয় তবে লোক পাঠিয়ে তা বের করতে হবে । 


৩। ওকে জিজ্ঞাসা করবে যে, সে কি একাই যাদুর সাথে জড়িত না কি 
আরও কেউ তার সাথে রয়েছে? যদি অন্য আরও জ্বিন থাকে তবে তার 
মধ্যে সেই ভ্বিনিকেও উপস্থিত হতে বাধ্য করবে । অতঃপর তার কথাও 
শোনবে। 


৪। কখনও জ্বিন বলবে যে, অমুক ব্যক্তি যাদুকরের কাছে গিয়ে যাদু করতে 
বলেছে। এমন সব কথাও বিশ্বাস করা যাবে না। কেননা জ্বিনের 
উদ্দেশ্য হল দুই ব্যক্তি মাঝে শক্রতা বৃদ্ধি করা আর শরীয়তে এসব 
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জ্বিনের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। কেননা যাদুকরের সেবায় নিয়োজিত 
ফাসেক সে। 


আর আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে বলেনঃ 
২0220৮12002 (3০৩০৬1৮7055 gf UD 
(1 oat) Cl ০৪ ৩০০ কি 


অর্থঃ “হে মু'মিন ব্যক্তিবর্গ তোমাদের কাছে কোন ফাসেক কোন 
সংবাদ নিয়ে আসলে তা সুক্মভাবে তদন্ত কর যাতে করে তোমরা কোন 
সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার না কর অজ্ঞাতাবশত। অতঃপর তোমরা কৃতকর্মে 
লজ্জিত হও ৷” (সূরা হুজুরাতঃ ৬) 

জিনের তথ্যানুযায়ী যদি সেই যাদুর স্থান পাওয়া যায় আর তা বের করা 
হয়। তবে পানিতে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পড়বেঃ | 


(50952353150 LS কে BE DUAL 91059 21052) 
(ডি ale 053 01৮28 ১৯১১০০৬০। 


০০৬ 


sw) SHG wig Dt ০০ CTU Gi Le poo 
(\YY-\\V :-91১০91 


অর্থঃ আমি আল্লাহ তায়ালার আশায় প্রার্থনা করছি অভিশপ্ত শয়তান 
থেকে । আর মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে ওহী প্রেরণ করেছি যে, 
আপনি আপনার লাঠি মাটিতে ফেলে দিন। দেখামাত্র সাপে পরিণত হয়ে) 
যাদুকরদের যাদুর সাপ গিলে ফেলছে। সত্যের বিজয় ও প্রতিষ্ঠিত হল, 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হল তাদের কর্ম। সেখানে তারা পরাজিত হয়েছে এবং অপদস্ত ও 
পর্যুদস্ত হয়েছে । সকল যাদুকর সেজদারত হল । তারা বললঃ আমরা বিশ্বাস 
স্থাপন করলাম সমস্ত জগতের প্রভুর উপর যিনি মূসা ও হারুণের প্রভু ৷” 
(সুরাঃ আরাফঃ ১১৭-১২২) 


0৭:4৮5১-) ৬০০৮৩০০৪৮৫০) 


অর্থঃ “তারা কেবলমাত্র যাদুকরের ষড়যন্ত্র প্রস্তুত করেছে । আর যাদুকর 
সফলকাম হবেন তারা যাই করুক ।” (সূরা ত্বাহাঃ ৬৯) | 


Wwww.QuranerAlo.com 


যাদুকর ও জ্যোতিষীর গলায় ধারালো তরবারি 75 
94001152740 01- 2৯5৮:5৭ত 9 ১) 
€১১১১০)2১% 4০014800410 Goth iil Ht ০০ 

(AT-A\: sn) 


অর্থঃ “মূসা (আঃ) বললেন তোমরা যেই যাদু দেখাচ্ছ আল্লাহ তায়ালা 

নিশ্চয়ই তা ধ্বংস করে দিবেন। আল্লাহ তায়ালা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কর্মের 

ংশোধন করেন না এবং আল্লাহ সত্যকে তার নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত করবেন 
যদিও অপরাধীগণ তা অপছন্দ করে ।” (সূরা ইউনুসঃ ৮১-৮২) 


এসব আয়াতসমূহ এক পাত্র পানিতে পড়ে ফুঁক দিবে যাতে কুরআন 
পড়া ভাপ পানিতে যায়। এরপর যাদুকে সেই পানিতে ডুবিয়ে দিবে তা যে 
কোন ধরণের যাদুর বস্তুই হোক কাগজ বা সুগন্ধি ইত্যাদি। এরপর সেই 
পানিকে সাধারণ রাস্তা থেকে অনেক দূরে কোথাও ফেলে দিয়ে আসবে । 
যদি জ্বিন বলে যে, যাদু আক্রান্ত রোগীকে যাদু পান করিয়ে দেয়া হয়েছে। 
তবে রোগীকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে তার পেটে ব্যাথা আছে কি না? যদি 
ব্যাথা থাকে তবে বুঝতে হবে যে, জ্বিন সত্য বলেছে আর ব্যাথ্য না থাকলে 
বুঝতে হবে যে, জ্বিন মিথ্যা বলেছে। 


যদি জ্বিন থেকে সত্য তথ্য সংগ্রহ করা শেষ হয় তখন জ্বিনকে বলবে রোগী 
থেকে বের হয়ে যেতে এবং আর কখনও যেন ফিরে না আসে । এমনিভাবেই 
ইনশাআল্লাহ যাদু ধ্বংস করা যাবে । অতঃপর পানিতে ইতিপূর্বেই যে তিনটি 
আয়াত উল্লেখ হয়েছে তা পড়বে এবং সূরা বাকারার ১০২ নং আয়াত পড়ে 
পানিতে ফুঁ দিবে । রোগীকে তা দ্বারা কিছুদিন গোসল ও পান করতে বলবে । 


আর যদি জ্বিন বলে যে, রোগী যাদুর বস্তুর উপর দিয়ে অতিক্রম করেছে 
অথবা তার কোন কিছু যেমন চুল, কাপড় দিয়ে যাদু করেছে তাহলে 
এমতাবাস্থায় ইতিপূর্বে উল্লেখিত আয়াতগুলি ছারা পানি পড়া থেকে কিছুদিন 
রোগী পান করবে এবং তা দিয়ে গোসল করে নিবে । গোসল বাথরুমে না 
করে বরং বাথরুমের বাইরে যে কোন জায়গায় করবে এভাবে ব্যাথা দূর না 
হওয়া পর্যন্ত করতে থাকবে । 


এরপর জ্বিনকে বলবে যে, সে যেন এই ব্যক্তিকে ছেড়ে চলে যায় আর ফিরে 
না আসার অঙ্গীকার করে। এরপর প্রায় এক সপ্তাহ পর রুগী দ্বিতীয়বার ' 
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পড়বে । যদি অসুস্থ ব্যক্তি কোন কিছু অনুভব না করে। তবে বুঝতে হবে 
যে, যাদু ধ্বংস হয়ে গেছে। যদি রোগী আবারও বেহুশ হয়ে পড়ে তবে 
বুঝতে হবে যে, জ্বিন মিথ্যাবাদী এবং এখনও সে রোগী থেকে বের হয়ে 
যায়নি। ওকে বের না হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করবে নম্রতার সাথে । আর 
যদি এরপরও কথা অমান্য করে তবে মারবে এবং কুরআনের আয়াতসমূহ 
পড়বে । যদি রোগী বেহুশ না হয় এবং তার শরীরে কাপন শুরু হয় এবং 
তার নিঃশ্বাস ফুলতে থাকে তবে আয়াতুল কুরসীর ক্যাসেট রোগী প্রতিদিন 
তিনবার প্রতিবার এক ঘণ্টাব্যাপী শোনবে। এভাবে একমাস শুনবে তারপর 
পুনরায় সাক্ষাতে আসলে তাকে ঝাড়-ফুঁক দিবে। এবার ইনশাআল্লাহ 
আরোগ্য লাভ করবে। 
আর যদি আরোগ্য লাভ না হয় তবে সূরা সাফফাত, ইয়াসীন, দুখান, সূরা 
জ্বিন এসব সূরার রেকর্ভকৃত ক্যাসেট দিবে যাতে করে দিনে তিনবার তিন 
সপ্তাহ পর্যন্ত শুনবে । ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তায়ালা তাকে সুস্থ করে দিবেন। 
আর না হয় সময়সীমা বৃদ্ধি করতে হবে। 
দ্বিতীয় অবস্থাঃ | 
ঝাড়-ফুঁকের সময় রোগী যদি কষ্ট অনুভব করে অথবা কাপতে থাকে, 
ঝাকুনি আসে অথবা মাথায় খুব বেশি ব্যাথা অনুভব করে বেহুশ না হয়, 
তবে এ অবস্থায় তিনবার করে শরয়ী ঝাড়-ফুঁক করবে । যদি রোগী বেহুশ 
হয়ে যায় তবে পূর্বে উল্লেখিত পদ্ধতি গ্রহণ করবে । আর যদি বেহুশ না হয় 
মাথা ব্যাথা ও কাপনি কমতে থাকে তবে কিছুদিন তাকে ঝাড়-ফুঁক করবে। 
ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই সে আরোগ্য লাভ করবে। যদি সুস্থ না হয়, তবে 
নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করবেঃ 
১। সূরা সাফফাত সম্পূর্ণ একবার এবং আয়াতুল কুরসী একাধিকবার 
চি ৮৮৮ 


২। নামায জামাআতের সাথে আদায় করবে। 
৩। রোগী ফজর নামাযের পর নিম্নের এই দু'আ 


I ol TUN 22325810410) 
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একশত বার করে এক মাস পর্যন্ত পড়বে; কিন্তু একটি বিষয় মনে রাখতে 
হবে যে, রোগীর কষ্ট ১০ অথবা ১৫ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে; কিন্তু 
ধীরে ধীরে কমতে থাকবে এবং মাসের শেষে সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যাবে। 


এবার যখন পুনরায় ঝাড়-ফুঁক করবে তাতে রোগী কোন কষ্ট অনুভব করবে 
না। ইনশাআল্লাহ যাদু ধ্বংস হয়ে যাবে। এমনও হতে পারে যে, অসুস্থ 
রোগীর কষ্ট এক মাসেও লাঘব হয়নি। সাথে সাথে রোগীর উদ্বেগও থাকে। 
এ অবস্থায় যখন রোগী চিকিৎসকের কাছে আসবে তাকে তখন পূর্বের 
উল্লেখিত আয়াত ও সূরা সমূহ পড়ে ফুঁক দিবে । এরপর শীঘ্রই বেহুশ হয়ে 
যাবে । অতঃপর প্রথম অবস্থার পূর্বের পদ্ধতি গ্রহণ করবে । 


তৃতীয় অবস্থাঃ ৰ 
যদি ঝাড়-ফুঁক করার সময় কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত না হয়; তবে তাকে 
পুনরায় তার লক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে হবে এরপর যদি অধিকাংশ 
লক্ষণই অবর্তমান হয়, তবে বুঝতে হবে সে যাদুগ্রস্ত বা অন্য কোন রোগী 
নয়। অবস্থা নিশ্চিত হবে, অতঃপর তিনবার করে ঝাড়-ফুক করবে এরপরও 
যদি লক্ষণ ফুটে না ওঠে আর বার বার ঝাড়-ফুক করা হয়; কিন্তু কিছুই 
অনুভব না করে, তবে এ অবস্থা খুবই কম। এমতাবস্থায় নিম্নোক্ত পদ্ধতি 
গ্রহণ করবেঃ | ্‌ 

১। সূরা ইয়াসীন, দুখান এবং সূরা জ্বিন ক্যাসেটে রেকর্ড করাবে এবং 
তা প্রত্যেক দিন তিনবার রোগীকে শোনানো হবে। 

২। বেশি বেশি তাওবা এ ইস্তেগফার করবে কমপক্ষে দিনে ১০০ বার 
অথবা বেশি । 

৩। প্রত্যেক দিন ১০০ বার অথবা এর থেকে বেশি (লা হাওলা ওয়ালা 
কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ) পড়বে । এই পদ্ধতি একমাস পর্যন্ত করতে থাকবে । 


তারপর তার উপর ঝাড়-ফুক করবে এবং পূর্বের দুই অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা 
নিবে। 


তৃতীয় স্তরঃ 
চিকিৎসার তৃতীয় স্তর হলো চিকিৎসা শেষের পরের স্তরঃ 


যদি আল্লাহ তায়ালা আপনার প্রচেষ্টায় রোগীকে সুস্থ করে দেন আর রোগী 
যিনি আপনাকে এই সুযোগ দান করেছেন । আর আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ 
করতে হবে যেন আল্লাহ আপনাকে অন্যের জন্যও আরো তাওফীক প্রদান , 
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করেন। আর আপনার চিকিৎসায় এ সফলতা যেন আপনার সীমালজ্ঘনও 
অহংকারের কারণ না হয়। 


আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ 
AE NEES SSIS ESE SY SUS} 
Viel ply) Cu 

অর্থঃ “আর যখন আল্লাহ তায়ালা (আপনার প্রভু) প্রকাশ্যে ঘোষণা করে 
দিয়েছেন যে, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে তবে আমি তোমাদেরকে 
আরও বেশি দিব । আর যদি তোমরা অকৃজ্ঞ হও তবে জেনে রাখ যে আমার 
শাস্তি বড়ই কঠিন।” (সূরা ইবরাহীমঃ ৭) 
আর রোগী সুস্থ হওয়ার পরও আশঙ্কা মুক্ত নয়, কোথাও আবার কেউ 
দ্বিতীয়বার তার যাদু পুনরাবৃত্তি না করে। কেননা যারা যাদু' করিয়েছে তারা 
যদি তার চিকিৎসকের নিকট গিয়ে সুস্থ হওয়ার বিষয় জানতে পারে তবে 
তারা দ্বিতীয়বার যাদুকরের নিকট গিয়ে যাদু করতে সচেষ্ট হবে। সুতরাং 
' রোগী তার চিকিৎসকের নিকট যাওয়ার বিষয় গোপন রাখবে । আর রোগীর 
১। জামাতের সাথে নামায আদায় করা । 
২। গান-বাজনা শ্রবণ না করা। 
৩। ঘুমানোর পূর্বে ওযু করে নেয়া এবং আয়াতুল কুরসী তিলাওয়াত করা । 
৪ । সব কাজ বিসমিল্লাহ বলে করা। 
৫1 ফজরের নামাযের পর দৈনিক নিম্নের দু'আ ১০০ বার পড়া । . 
05০ 929 22৮ 519 SLANT HS CL ES 25 ঝা 01410) 

| ূ (৮5 eg 
৬। প্রত্যহ সামান্য হলেও কুরআনের তিলাওয়াত অবশ্যই করা। যদি 
কুরআন পড়তে না জানে তবে অন্য কারো থেকে অথবা ক্যাসেটে শুনবে। 
(কুরআন কারীমের শিক্ষা গ্রহণ করবে। কেননা মুসলমানদের জন্য তা 
অবশ্যই জরুরী ।) 
৭। সৎলোকদের সংস্পর্শে ওঠা-বসা করবে । 


৮। সকাল-সন্ধ্যার মাসনূন দু'আসমূহ পড়বে । 
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যাদু দ্বারা বিচ্ছেদ ঘটানোর শিক্ষামূলক 
কতিপয় বাস্তব উদাহরণ 
প্রথম উদাহরণঃ 
শাকওয়ান জিনের ঘটনা 


এক মহিলা তার স্বামীকে অত্যন্ত ঘৃণা করত । যার উপর যাদুর প্রভাব ও 
আলামত অনেক স্পষ্ট ছিল। এমনকি সে তার স্বামী এবং তার বাড়ির 
সংসারকে চরম ঘৃণা করত। আর তার স্বামীকে খুব ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে দেখত। 
পরিশেষে তার স্বামী তাকে এমন এক ব্যক্তির কাছে নিয়ে গেল; যে 
কুরআনে কারীমের মাধ্যমে চিকিৎসা করে । সেখানে জিন কথা বলা শুরু 
করল ও বললঃ সে যাদুকরের মাধ্যমে এসেছে, তার দায়িত্ব হলো এ 
লোকটি ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটান। এরপর চিকিৎসক তাকে অনেক 
পিটাই করল; কিন্তু তারপরও কোন ফল হল না; এমন কি মহিলার স্বামী 
আমাকে বলল, সে সেই চিকিৎসকের কাছে দীর্ঘ একমাস ব্যাপী যেতে 
থাকে । পরিশেষে একদিন সেই জ্বিন আবদার করল যে, এই ব্যক্তি যদি তার 
স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, যদিও এক তালাক তবে আমি তাকে ছেড়ে যাব। 
ঃখের সাথে বলতে হয় যে, সেই ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে 
. দেয়। এরপর আবার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিল। ফলে মাঝখানে এক সপ্তাহ 
সম্পূর্ণরূপে মহিলাটি সুস্থ থাকল । এরপর মহিলার উপর পূর্বের অবস্থা ফিরে 
আসল। এরপর সেই ব্যক্তি তার স্ত্রীকে আমার কাছে নিয়ে আসল । আমি 
যখন কুরআন পড়তে লাগলাম তখন সে বেহুশ হয়ে গেল। আর নিম্নের 
. কথোপকথন জ্বিন ও আমার মাঝে চলতে লাগল যা আমি অতি সংক্ষেপে 
বর্ণনা করছিঃ - 


আমি জ্বিনকে বললাম যে, তোমার নাম কি? 

সে উত্তরে বললঃ শাকওয়ান। 

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলামঃ তোর ধর্ম কি? 

সে উত্তরে বললঃ খ্রিস্টান ধর্ম । 

আমি জানতে চাইলাম এই মহিলাকে কেন আক্রমণ করেছিস? 
উত্তরে বললঃ স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছেদের জন্যে । 
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আমি বললাম আমি তোমাকে একটি প্রস্তাব দিচ্ছি তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ. 
কর তবে আলহামদু লিল্লাহ। নতুবা তোমার ইচ্ছা। 

জ্বিন বললঃ তুমি নিজেকে কষ্টে ফেল না। | 

আমি এই মহিলা থেকে বের হব না। এর পূর্বেও ওর স্বামী অনেকের কাছে 
চিকিৎসার জন্যে গিয়েছে, কোন কাজ হয়নি। আমি জ্রিনকে বললাম আমি 
তোমাকে মহিলা থেকে বের হতে বলছি না। 

জিন. বললঃ তবে তুমি কি চাও আমার কাছে? আমি বললাম যে, আমি চাই 
তোমার নিকট ইসলাম পেশ করতে । যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর তবে 
আলহামদুলিল্লাহ না হয় ইসলাম গ্রহণে কোন জোর জবরদস্তি নেই। 
অনেকক্ষণ কথা বলাবলির পর সে ইসলাম গ্রহণ করল । 

আলহামদুলিল্লাহ সেই জ্বিন মুসলমান' হয়ে গেল ৷ আমি জনকে বললাম যে, 
তুমি কি সত্যিই ইসলাম গ্রহণ করেছ না কি তুমি আমাকে ধোকা দিচ্ছ? 
জিন উত্তর করলঃ তুমি আমাকে জবরদস্তি করতে পার না। আমি 
প্রকৃতপক্ষেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। তবে মহিলা থেকে বের হয়ে যেতে 
তোমার আর কি বাধা? সে. বলল যে, এই সময় খ্রিস্টান জিনের এক দল 
আমার সামনে রয়েছে আর আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হয়ত মেরে 
ফেলবে । তারা আমাকে ভয় দেখাচেছে। আমি বললাম তোমাকে তাদের 
থেকে ভয় পাওয়ার কারণ নেই। যদি তুমি আমাকে কথা দাও যে তুমি 
সত্যিই মুসলমান হয়েছ। তবে আমি তোমাকে এক এমন শক্তিশালী অস্ত্র 
দিব যে, তাদের কেউ তোমার কাছেই আসতে পারবে না। 

জ্বিন বললঃ তবে এখনই দিন। | 

আমি বললামঃ হ্যা দিব তবে আরও কথা আছে যে, তুমি যদি সত্যিকার 
অর্থে মুসলমান হয়ে থাক তবে তোমার তাওবা কেবল তখনই গ্রহণীয় হবে 
যখন তুমি এই মহিলাকে ছেড়ে যাবে এবং অন্যায় পাপ থেকে বিরত 
থাকবে। 

জ্বিন বললঃ হ্যা আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি; কিন্তু যাদুকরদের থেকে আমি 
কিভাবে মুক্তি পাব। অতঃপর আমি বললাম এটা সহজ বিষয়; কিন্তু 
তোমাকে আমার কথা মানতে হবে। 


জ্বিন বললঃ ঠিক আছে আমি বললাম তুমি আমাকে বল, শান 
রাখা হয়েছে। 
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জ্বিন উত্তর দিলঃ যে ঘরে মহিলাটি বাস করে সেই ঘরের আঙ্গীনায় 
কিন্তু আমি নির্দিষ্ট স্থান নির্ণয় করতে পারব না, কেননা সেখানে এক জ্বিনকে 
যাদুর হেফাযতের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আর যখনই সেই স্থান কেউ 
জানতে পারে তখন সেই জন যাদুকে স্থানান্তরিত করে। আমি বললাম 
তোমার এই যাদুকরের সাথে কত কাল থেকে সম্পর্ক? 

আমার সঠিক স্মরণ নেই জ্বিন কি উত্তর দিয়েছিল তবে এতটুকু স্মরণ 
আছে যে, সে দশ অথবা বিশ বছর বলেছিল । আরও সে বলেছিল যে, সে 
এর পূর্বেও তিনটি মহিলাকে আক্রমণ করেছে । আর সে তিন মহিলা সম্পর্কে 
ঘটনা খুলে বলেছে। যখন তার কথায় আমি বিশ্বস্ত হলাম তখন আমি 
বললাম । এবার আমি তোমাকে যেই অস্ত্র দেয়ার অঙ্গীকার করেছিলাম তা 
তুমি নিয়ে নাও। 

জিন বলল সেটা কি? তখন আমি উত্তর দিলাম যে, তা হল আয়াতুল 
কুরসি। যখনই তোমার নিকট কোন জ্বিন আসতে চাইবে তোমাকে আঘাত 
জ্বিন পালিয়ে যাবে। আমি জ্িনকে জিজ্ঞেস করলাম তোমার কি আয়াতুল 
কুরসি মুখস্ত আছে? 

উত্তরে বললঃ হ্যা কেননা এই মহিলা আয়াতুল কুরসি বেশি বেশি পড়ত 
তাই শুনতে শুনতে মুখস্ত হয়ে গেছে। সে বললঃ আমি যাদুকর থেকে 
কিভাবে মুক্তি পাব? আমি বললাম তুমি এই মহিলা থেকে বের হয়ে মক্কায় 
চলে যাও এবং সেখানে মুসলমান জ্বিনদের মাঝে বসবাস কর। 

জন বললঃ আমাকে কি আল্লাহ সত্যি সত্যিই ক্ষমা করে দিবেন? 
কেননা আমি এই মহিলার প্রতি অনেক অন্যায় অত্যাচার করেছি এবং আরও 
তিন মহিলাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। 

আমি বললামঃ তোমাকে আল্লাহ তায়ালা অুননশ্যই ক্ষমা করবেন। সূরা 
যুমারে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ 
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| অর্থঃ “বল হে আমার বান্দাগণ! যারা (পাপ করে) নিজের উপর অন্যায় 
করেছে, তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হইও না, কেননা আল্লাহ 
তায়ালা সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও 
করুণাময় 1” (সূরা যুমারঃ ৫৩) 
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অতঃপর সে কেঁদে ফেলল এবং বলল যখন আমি এই মহিলাকে ছেড়ে 
চলে যাব তখন আমার পক্ষ থেকে এই মহিলার কাছে আমাকে ক্ষমা করে 
দেয়ার আবদার করবেন। কেননা আমি তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। সে 
ওয়াদা করল এবং মহিলার ভিতর থেকে বের হয়ে গেল। 


এরপর আমি কিছু কুরআনের আয়াত পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে সেই 
ব্যক্তিকে দিয়ে বললাম যে, এই পানি আঙ্গীনায় ছিটিয়ে দিবেন। এরপর কিছু 
দিন পর সেই ব্যক্তি আমাকে জানাল যে, তার স্ত্রী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ । (এতে 
আমার কোন কৃতিত্ব নেই, সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে ।) 


ছিতীয় উদাহরণঃ 


জ্বিনের যাদুর পুটলি বালিশের নিচে রাখা 


এক মহিলার স্বামী আমার কাছে এসে বললঃ যখন আমি এই মহিলাকে 
বিয়ে করলাম তখন থেকেই আমাদের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি হয়। এমনকি সে 
আমাকে খুবই ঘৃণা করতো । আমার একটি কথাও শুনতে প্রস্তুত নয় সে। 
তার একটিই চাওয়া-পাওয়া যে, সে যেন আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। 
আশ্চর্য বিষয় হল যে আমি বাড়ির বাইরে থাকলে সে খুবই আনন্দে থাকে । 
আর যখনই আমি বাড়িতে প্রবেশ করি, আর সে আমার চেহারা দেখে 
তখনই সে রাগে ফেটে পড়ে। ফলে আমি কুরআনের আয়াত মহিলার 
সামনে তেলাওয়াত করি এরপর সে নিস্তব্ধ হতে লাগল এবং তার মাথা ব্যথা 
শুরু হল কিন্তু স্বাভাবিকভাবে সে বেহুশ হয়নি। অতঃপর আমি কুরআনের 
এক ক্যাসেট রেকর্ড করে তাকে দিলাম এবং বললাম যে, এই সূরা 
পঁয়তাল্িশ দিন পর্যন্ত শুনে এরপর আমার কাছে আসবে । সেই ব্যক্তি বলল 
যে, পঁয়তান্লিশ দিন পর যখন তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আমার কাছে আসতে 
চাইল তখন তার স্ত্রী বেহুশ হয়ে গেল এবং তার কণ্ঠে জ্বিন বলতে লাগলঃ 
আমি তোমাকে সব কিছু বলব কিন্তু শর্ত হল যে, তুমি আমাকে সেই 
আলেমের কাছে নিয়ে যাবে না। সে বলল, আমাকে যাদুর মাধ্যমে এই 
মহিলার কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। যদি তুমি আমার সত্যতা যাচাই করতে 
চাও তাহলে শয়ন কক্ষে বালিশের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, সেটা আমার 
কাছে নিয়ে আস। আমি সেই বালিশ উঠিয়ে নিয়ে আসলাম এবং সে 
বালিশটি খুলতে বলল। য্খন আমি বালিশটি খুললাম তখন আমি দেখতে 


Wwww.QuranerAlo.com 


যাদুকর ও জ্যোতিষীর গলায় ধারালো তরবারি 83 


পাই যে, তাতে কাগজের কতক টুকরা যাতে কিছু লেখা রয়েছে। অতঃপর 
জন বলল যে, এই কাগজগুলো জ্বালিয়ে দাও আমি আর কখনও আসব না; 
কিন্তু একটি শর্ত হল, আমি এই মহিলার সামনে প্রকাশ লাভ করে তার 
সাথে মুসাফাহা করব । তখন সেই ব্যক্তি বলল অসুবিধা নেই। 


এরপর তার স্ত্রী বেহুশী থেকে জাগ্রত হয়ে তার হাত সম্মুখে বাড়িয়ে 
দিল যেন সে কারো সাথে মোসাফাহা করছে। আমি এই সব ঘটনা শোনার 
পর বললাম তুমি এক বড় ভুল করেছ। তোমার স্ত্রীকে ওর সাথে 
মোসাফাহার জন্যে অনুমতি দিয়েছ; যা না জায়েয এবং হারাম । কেননা নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নারীদেরকে পর পুরুষের সাথে মোসাফাহা 
করা নিষেধ করেছেন। 


অতঃপর এক সপ্তাহ পর সেই মহিলা পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়ল। আর 
সেই ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিয়ে আমার কাছে নিয়ে আসল । যখনই আমি 
আউযুবিল্লাহ পড়লাম মহিলাটি বেহুশ হয়ে পড়ে গেল তারপর (তার প্রতি 
আসর করা) জ্বিনের সাথে কথোপকথন আরম্ভ হল। আমি বললাম হে 
মিথ্যাবাদী তুমি ওয়াদা করেছিলে আর দ্বিতীয়বার আসবে না; এরপরও কেন 
আসলে? জ্বিন বলল আমি সব কিছুই বলব আপনি আমাকে মারবেন না। 
আমি বললাম ঠিক আছে বল। জন বলতে লাগল, আমি তাকে মিথ্যা 
বলেছিলাম যে, আমি আর আসব না। সেই বালিশে আমিই কাগজ 
রেখেছিলাম যাতে তার বিশ্বাস হয়। আমি বললাম তুমি মহিলার সাথে 
প্রতারণা করেছ। জ্বিন বলল শেষ পর্যন্ত আমি কি করতে পারি। যাদুর দ্বারা 
আমাকে এই মহিলার ভিতরে বন্দি করে দেয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা 
করলাম, তুমি কি মুসলমান? 

সেই উত্তর দিল যে, “হ্যা” । মুসলমানের জন্যে জায়েয নয়, যাদুকরের 
স্বার্থে কাজ করা বরং এটা হারাম, মহাপাপ ও কবীরা গুনাহ। তুমি কি 
জান্নীতে যেতে চাও না? জ্বিন বলল হ্যা আমি জান্নাতে যেতে চাই, আমি 
বললাম তাই যদি চাও তাহলে যাদুকরকে ত্যাগ কর এবং মুসলমানদের 
সাথে একীভূত হয়ে আল্লাহর ইবাদত কর। কেনানা যাদুর কাজ দুনিয়ার 
জন্যও অমঙ্গল আর আখেরাতে এর পরিণাম জাহান্নাম । জ্বিন বললঃ আমি 
কি করে ছাড়তে পারব অথচ যাদুকরের জাল থেকে বের হয়ে আসার সামর্থ 
আমার নেই । 
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আমি বললাম এ সবের কারণ তোমার পাপ । আর যদি তুমি নিষ্ঠার 
সাথে তাওবা কর তবে সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে। 
আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ 
OE: i) €১৩০ 0০৮৭ dle ০১৪৫০ 40029) 
অর্থঃ “আল্লাহ তায়ালা কাফেরদেরকে মুমিনদের উপর কোন সামর্থ 
রাখেননি ।” (সূরা নিসাঃ ১৪১) 


জ্বিন বললঃ আমি তাওবা করছি এবং এই মহিলা থেকে বের হয়ে 
যাচ্ছি এবং আর কোন সময় ফিরে আসব না। এরপর সে ওয়াদা করে বের 
হয়ে গেল আর ফিরে আসেনি । 

সমস্ত প্রশংসার অধিকারী কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালা । আর তাকে 
ব্যতীত কেউ কারো কল্যাণ ও অকল্যাণ করতে পারে না। মহিলার স্বামী 
অনেক দিন পর আমার কাছে এসে বলল যে, তার স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ৷ 


তৃতীয় উদাহরণঃ 
সর্বশেষ ঘটনা যা এই কিতাবটি লেখার 
পূর্বে আমার সাথে ঘটেছে 
এক মহিলার স্বামী আমার কাছে এসে বলল যে তার স্ত্রী তাকে ঘৃণার 
দৃষ্টিতে দেখে এবং তার সাথে থাকতে চায় না অথচ সে তাকে খুব 
ভালোবাসে । আর বিষয়টি হঠাৎ এমন হয়েছে। আমি সেই মহিলাকে 


কুরআনের কিছু আয়াত শুনালাম যার ফলে সে বেহুশ হয়ে পড়ল। আর 
সাথে সাথে তার সাথে কথোপকথন শুরু হল । আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম 


তুমি মুসলমান? 
জিন উত্তর দিলঃ হ্যা আমি মুসলমান । 
আমি বললামঃ তাহলে তুমি এই মহিলাকে ধরেছ কেন? 


জ্বিন উত্তর দিল যে, আমাকে যাদুর মাধ্যমে প্রবেশ করানো হয়েছে। 
অমুক মহিলা এই মহিলাকে যাদু করেছে। আর যাদু করে এক আতরের 
শিশিতে রেখে দিয়েছিল যা.এই মহিলার কাছে রয়েছে । আমি এই মহিলার 
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পিছে লেগেছিলাম অনেক দিন থেকে । এরই মধ্যে তার ঘরে এক চোর 
আসল আর সে ভীত হয়ে গেল। অতঃপর আমি তাকে আয়তে নিয়ে 
নিলাম। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করছি, যাদুকর জ্বিন প্রেরণ করে সেই 
‘ব্যক্তির কাছে যাকে যাদু করতে চায় । জ্বিন সেই ব্যক্তির পিছু করতে থাকে, 
আর যখন সে সুযোগ পেয়ে যায় সে ব্যক্তির ভিতরে প্রবেশ করে। চারটি 
এমন সুযোগ যে সুযোগে জিন মানুষের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে । (১) খুব 
বেশি ভীত হলে । (২) অতিমাত্রায় রাগান্বিত হলে । (৩) অতিমাত্রায় উদাসীন 
অবস্থায় । (৪) মানুষ যখন প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয়। 

মানুষ যদি এই চার অবস্থার একটিতে থাকে শয়তান তার ভেতর 
প্রবেশ করে। হ্যা! তবে যদি সে তখন ওযু অবস্থায় থাকে বা দু'আ যিকির 
করে থাকে কোন জ্বিন তার ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। (বলা হয় 
যেমন অনেক জ্বিন আমাকে বলেছে তা সত্যও হতে পারে ।) যদি জ্বিন 
প্রবেশ করার সময় আল্লাহ তায়ালার যিকির (দুআ পড়া) সেই ব্যক্তি করে 
জর রানির নি 
এ জিনের সমস্ত জীবনের মধ্যে । 

জ্বিন বলল যে, EE TEE TET TE 
মহিলাকে ছেড়ে চলে যাও । জিন বলল শর্ত হল যে, তার স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রীকে. 
তালাক দিলে আমি চলে যাব। আমি বললাম তোমার শর্ত গ্রহণীয় নয়। তুমি 
এখুনি এই মহিলা থেকে বের হয়ে যাও নতুবা আমি তোমাকে শায়েস্তা 
করব । জ্বিন বললঃ ঠিক আছে আমি এখন বের হয়ে যাব। 


আলহামদুলিল্লাহ জ্বিন বের হয়ে চলে গেল। এরপর আমি তার স্বামীকে 
বললাম যে, তোমার স্ত্রীকে কেউ যাদু করেনি জ্বিন অনেক বেশী মিথ্যা বলে 
থাকে যাতে মানুষের মধ্যে শত্রুতা ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং 
তুমি আল্লাহকে ভয় কর আর জ্বিনের কথা বিশ্বাস করো না। 
চতুর্থ উদাহরণঃ 


আলেমের ভিতরে জ্বিনের প্রবেশের ইচ্ছা 


আমার কাছে এক মহিলার স্বামী এসে বলতে লাগল যে, তার স্ত্রী তাকে 
একেবারেই দেখতে পারে না। আমি তার থেকে দূরে থাকলে খুব খুশি । 
যখন আমি বাড়ীতে আসি তার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়। সুতরাং যখন 


Wwww.QuranerAlo.com 


86 যাদুকর ও জ্যোতিষীর গলায় ধারালো তরবারি 


আমি মহিলাকে কিছু লক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম তাতে বুঝতে পারলাম 
যে, তাকে বিচ্ছেদের যাদু করা হয়েছে। অতঃপর যখন তার উপর শরয়ী 
ঝাড়ফুঁক করলাম তখন জ্বিন কথা বলতে শুরু করলঃ 

জ্বিনের সাথে আমার কথোপকথনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এইঃ 

আমি বললামঃ তোমার নাম কি? 

জ্বিনঃ আমি বলব না। 

আমি বললামঃ তোমার ধর্ম কি? 

জ্বিনঃ ইসলাম । 

আমি বললামঃ মুসলামানদের জন্য কি জায়েয মুসলিম মহিলাকে কষ্ট 
দেয়া? 

জ্বিনঃ আমার সাথে তার ভালবাসা হয়ে গেছে, আমি তাকে কষ্ট দেই 
না; কিন্তু আমি চাই যে, তার নিকট হতে তার স্বামী বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক। 

আমি বললামঃ তুমি কি স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ চাও? 

জ্বিনঃ হ্যা। 

আমি বললামঃ তোমার জন্য এটা হারাম, আল্লাহর নির্দেশ মেনে বের 
হয়ে যাও। 

জ্বিন না না আমি ওকে ভালবাসি । 

আমি বললামঃ কিন্তু সে তো ঘৃণা করে। 

জ্িনঃ না, এও আমাকে ভালবাসে । ূ্‌ 

আমি বললামঃ তুমি মিথ্যাবাদী । সত্য হল যে, সে তোমাকে ঘৃণা করে 
পার হাড়ি বাছ রাজ তোমাকে তার দেহ হতে 
বের করতে পারে। 

জ্বিনঃ আমি কখনো যাব না। 

আমি বললামঃ আমি কুরআন পড়ে আল্লাহর সাহায্য ও শক্তিতে 
তোমাকে জ্বালিয়ে দিব। 

রি 
চিল্লাতে লাগল। 

আমি বললামঃ এখন বের হবি কিনা? 

জ্িনঃ হ্যা! কিন্তু এক শর্তে- | 

আমি বললামঃ কি সেই শর্ত? 
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জিনঃ আমি এই মহিলা থেকে বের হয়ে তোমার ভেতরে প্রবেশ করব। 


আমি বললামঃ তাতে কোন সমস্যা নেই যদি তুই আমার মধ্যে প্রবেশ 
করতে পারিস কর। অল্পক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে কাদতে লাগল । 


আমি বললামঃ কিসে তোকে কীদাল? 

জিনঃ কোন জিন আজ তোমার ভেতর প্রবেশ করতে পারবে না। 

আমি বললামঃ কেন? এর কি কারণ? 

জিনঃ এজন্য যে, আজ তুমি সকালে (, 0:১১ ০০ 0 খু 


এপ 3 


2১৪ eg JS ০৮ 9১ 4০৭ 49 ৬৫০4) একশ বার পড়েছ। 
আমি ভাবলামঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্যই 


পল & 


বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে (219 41111 2 453 ০০0 এও 


5৩০৮505০৮১১) ১০০ বার পড়বে সে যেন দশটি দাস মুক্ত 
করল, আর তার আমলনামায় একশ নেকী লেখা হবে, আর তার থেকে 
একশত গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হবে, আর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে 
শয়তান থেকে হেফাজতে থাকবে । তার অপেক্ষা কেউ এমন ফযীলত পাবে 
না, তবে যে তার অপেক্ষা বেশি আমল করবে। এরপর আমি তাকে 
বললামঃ অতএব তুমি এই মুহূর্তে এই মহিলাকে ছেড়ে চলে যাও। সব 
ডি উন হার রতি রর 
৪৪5 


যাদুর দ্বিতীয় প্রকার 
আসক্ত করার যাদু 


নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ “অবৈধ ঝাড়-ফুঁক, 
তাবীজ-কবজ ও “তেওয়ালা” (আসক্ত করা যাদু) নিশ্চয়ই শিরকের অন্ত 
ভূক্ত।” (মুসনাদে আহমদঃ ১/৩৮১, আবূ দাউদঃ ৩৮৮০৩ ইত্যাদি আলবানী 
(রহঃ) সহীহ বলেছেন ।) 


আল্লামা ইবনে আছীর (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন, “তেওয়ালা” অর্থ হল 
এমন পন্থা অবলম্বন করা যার ফলে স্ত্রী স্বামীর নিকট যাদু বা অন্য কিছুর 
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মাধ্যমে প্রিয় হয়ে যায়। যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিরক 
বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা তাদের বিশ্বাস হয় যে, এসব কিছু 
আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর ব্যতীতই এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে এমনটি হয়ে 
গেল । (আন-নিহায়াঃ ১/২০০) । আমি এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে চাই যে, 
হাদীসে যে বিষয়ের ঝাড়-ফুক নিষেধ এসেছে তা সেই সব ঝাড়-ফুক যার 
দ্বারা জ্বিন শয়তান ও অন্য কিছুর সাহায্য নেয়া হয় ও যার মধ্যে শিরক 
আছে । তবে যেই ঝাড়-ফুঁক কুরআন আর হাদীস থেকে হবে তা জায়েয 
তাতে কোন মতবিরোধ নেই । সহীহ মুসলিমে আছে, ঝাড়-ফুঁকে কোন 
সমস্যা নেই যদি তাতে কোন শিরক না থাকে। 


আসক্তকারী যাদুর লক্ষণসমূহঃ 

১। অতিমাত্রায় আসক্ত হয়ে যাওয়া ও ভালোবাসা । 
২। সর্বদায় সহবাস করতে চাওয়া । 

৩। সহবাসের জন্য অধৈর্য হয়ে যাওয়া । 

৪। স্ত্রীকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে যাওয়া । 

€। স্ত্রীর বশে ও তাবে' হয়ে যাওয়া ৷ 


আসক্তকারী যাদু কিভাবে সংঘটিত হয়? 


সাধারণত স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েই থাকে আবার তা 
যায় যাতে যাদুর মাধ্যমে ভালবাসা অধিক মাত্রায় আদায় করতে পারে । এর 
কারণ মহিলার দ্বীনদারীর অভাব ও তার অজ্ঞতা যে, এটি নিশ্চয়ই হারাম । 
যাদুকর মহিলার কাছে তার স্বামীর কোন কাপড় যেমনঃ রুমাল, টুপি, জামা, 
গেঞ্জি ইত্যাদি চায় যাতে তার ঘামের গন্ধ থাকে যা নতুন অথবা ধোয়া নয়, 
বরং ব্যবহৃত ৷ যাদুকর তা থেকে সূতা নেয় আর তাতে গিরা লাগিয়ে কিছু 
পড়ে ফুঁ দেয়। এরপর সেই মহিলাকে বলে, এই সূতাগুলো নির্জন স্থানে 
পৃতে রাখার জন্যে অথবা খাদ্য দ্রব্যে অথবা পানিতে যাদুর ফুঁ দিয়ে দেয়। 
এই যাদুর নিকৃষ্ট পদ্ধতি হল, অপবিত্র জিনিষ দ্বারা যাদু করা। যেমনঃ 
হায়েষের রক্ত দিয়ে যাদু করা । অতঃপর সেই মহিলাকে বলা হয়, তা তার 
স্বামীকে খাইয়ে দিবে বা তার আতর সুগন্ধির সাথে মিশিয়ে দেবে । 


Wwww.QuranerAlo.com 


যাদুকর ও জ্যোতিষীর গলায় ধারালো তরবারি 89 


আসক্তকারী যাদুর বিপরীত প্রভাব 


১। কখনো যাদুর দ্বারা স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমি এমন ব্যক্তি 
সম্পর্কে জানি, যে তিন বছর এই প্রকার যাদুর প্রভাবে অসুস্থ ছিল। 


২। কখনো আবার ভালবাসার পরিবর্তে ঘৃণা সৃষ্টি হতে থাকে । আর 
এটা এজন্য যে, কিছু যাদুকর যাদুর মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান রাখে না। 


৩। কখনো স্ত্রী তার স্বামীর জন্য এমন যাদু করে বসে যে, তার স্বামী 
যেন সব মহিলাকে ঘৃণা করে কেবল. তাকেই ভালবাসে । যার ফলে সেই 
ব্যক্তি নিজের মা-বোন এবং তার আত্মীয় মহিলাদের ঘৃণা করতে থাকে । 


৪ । কখনও তার দ্বিমুখী যাদুর ক্রিয়া উল্টে গিয়ে স্বামী সকল মহিলাকে 
ঘৃণার সাথে স্ত্রীকেও ঘৃণা করা শুরু করে। এমন খবরও পেয়েছি যে, স্বামী 
কাছে যায় যাতে যাদুর প্রভাব নষ্ট করে দেয়; কিন্তু ঘটনাক্রমে যাদুকর তার 
পৌঁছার আগেই মারা গেছে। 


__আসক্তকারী যাদু করার কারণসমূহ 
১। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মাঝে মতভেদ । 


২। স্বামীর ধনের প্রতি স্ত্রীর লোভ, বিশেষ করে যদি স্বামী ধনি হয়ে 
থাকে। 


৩। স্ত্রীর ধারণা যে, স্বামী হয়ত অন্য বিবাহ করবে, অথচ শরীয়তে তা 
জায়েয, তাতে কোন দোষ নেই; কিন্তু বর্তমান যুগের মহিলা বিশেষ করে 
ধ্বংসাত্মক মিডিয়া প্রভাবিত মহিলারা ধারণা করে থাকে যে, তাদের স্বামী 
অন্য বিবাহ করার অর্থ হলো সে তাকে ভালোবাসে না। এটি একটি 
মারাত্মক ভুল। কেননা এমন অনেক কারণ রয়েছে যার ফলে পুরুষ এক, 
দুই, তিন ও চার পর্যন্ত বিবাহ করে। অথচ দেখা যায় সে তার প্রথম স্ত্রীকেই 
বেশি ভালোবাসে । যেমনঃ কেউ অধিক সন্তান লাভের জন্য বা কেউ স্ত্রীর 
খতুস্রাব ও সন্তান প্রসবোত্তর স্রাবের সময় সহবাস না করে ধৈর্য ধরতে পারে 
না বা কেউ কোন বিশেষ পরিবারের সাথে সম্পর্ক গড়তে চায় বা আরো 
অনেক কারণ থাকতে পারে। 
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স্বামীকে আসক্ত করার হালাল যাদু 


এটা এমন এক বিষয় যা আমি ফরজ মনে করি মুসলিম রমনীদের 
জানানো । কথা হল যে, প্রত্যেক নারীই তার স্বামীর ভালবাসা পাওয়ার 
জন্যে বৈধ যাদু বা পন্থা অবলম্বন করতে পারে। 


যেমন স্ত্রী তার স্বামীর জন্যে নিজেকে সুসজ্জিত ও পরিপাটি করে 
রাখবে, স্বামীর সাথে মিষ্টি কথা বলবে, অনুরূপ ফুটন্ত মুচকি হাসি উত্তম 
ব্যবহার করবে । যাতে তার স্বামী এদিক সেদিক দৃষ্টি না দেয়; বরং নিজের 
স্ত্রীর দ্বারাই প্রভাবিত থাকে । এছাড়া স্বামীর সম্পদের হেফাযত করবে, তার 
সন্তানদের যত্ন নিবে। আল্লাহর অবাধ্যতায় ব্যতীত স্বামীকে মান্য করে 
চলবে; কিন্তু আজকের বিশ্বে দৃষ্টি দিলে সম্পূর্ণই এর বিপরীত দেখতে 
পাওয়া যায়। 


কোন মহিলা কোন অনুষ্ঠানে গেলে অথবা নিজের বান্ধবীদের সাক্ষাতে 
গেলে এমন ভাবে সাজ-গোছ করে ও গয়না পরে, যেন সে বাসর রাতের 
বধু । অতঃপর যখন সে সেখান হতে ফিরে আসে সম্পূর্ণরূপে তা খুলে স্বীয় 
স্থানে রেখে পরবর্তী অনুষ্ঠানের অপেক্ষায় থাকে অথচ তার স্বামী বেচারা যে 
তার জন্য এসব বস্ত্র ও গয়না ক্রয় করেছে সে বঞ্জিতই থেকে যায় তা 
উপভোগ করা হতে । সে তাকে গৃহে সেই পুরাতন পোশাকেই পায়, যা হতে 
পিয়াজ ও রসুন ও পাকের দুর্গন্ধই বের হয়। নারী যদি জ্ঞান করে তবে সে 
অবশ্যই বুঝবে যে, নিশ্চয়ই তার স্বামীই তার সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্য 
উপভোগের অগ্বাধিকারী । সুতরাং তোমার স্বামী যখন কাজের জন্য বেরিয়ে 
যায়, তখন দ্রুত তুমি ঘরের কাজ-কর্ম সেরে গোসল করে, সৌন্দর্য ও 
সুসজ্জিত হয়ে তার অপেক্ষায় থাক। স্বামী কর্ম হতে ফিরলে তাকে মুচকি 
হাসি দিয়ে অভ্যার্থনা জানাও । সে যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তার সুন্দরী 
স্ত্রীকে সামনে পাবে, পানাহারও প্রস্তুত, ঘর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, তবে অবশ্যই 
তার ভালোবাসা তোমার প্রতি অনেক গুণে বেড়ে যাবে। আল্লাহর শপথ! 
এটিই তোমার জন্য বৈধ যাদু হিসেবে পাবে । বিশেষ করে তুমি যদি তোমার 
সৌন্দর্য গ্রহণের নিয়ত কর আল্লাহর হুকুমের অনুসরণ তারপর স্বামীর 
অবনমিত করা। কেননা পরিতৃপ্ত কখনও খাদ্যের আগ্রহ রাখে না; 

বরং যে তা হতে বঞ্চিত সেই আহ রাখে। এ মূল্যবান কথাটি প্রতি একটু 


দৃষ্টি দিবে। 
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আসক্তকারী যাদুর চিকিৎসা 


১। রোগীর জন্যে সেই সব আয়াত পড়তে হবে যা পূর্বে উল্লেখিত 
হয়েছে। তার মধ্যে সূরা বাকারার ১০২ না পড়ে বরং সূরা তাগাবুন-এর ১৪, 
১৫ ও ১৬ নং আয়াত পড়বেঃ 


০১১৮৩ ০৫9526১4905 SET ip ATA UD 
SUG SIAL LH am) bt DIO VAY nial iS Of 
1559 if LAL 22 UL 5b /95০১৯৩ 0323 

€24:)০১৩এ১৪৪৩১৪/০০০০%/ 
€7-০- ৫:০1 2)৯১০) 


অর্থঃ হে মুমিনগণ! নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদের মধ্য থেকে কতক 
তোমাদের শক্র। অতএব এদের থেকে সাবধান থাক। আর যদি তাদের 
ক্ষমা করে দাও তবে নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও করুণাময় । নিশ্চয় 
তোমাদের সম্পদসমূহ ও সন্তানাদি পরীক্ষাস্বরূপ আর আল্লাহর কাছে অনেক 
নেকী রয়েছে। সুতরাং আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর এবং তার কথা শোন 
এবং মান আর তোমাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্যে (আল্লাহর রাস্তায়) ব্যয় 
কর । আর যারা নিজেকে কৃপণতা থেকে বাঁচিলো তারাই সফলকাম । (সূরা 
সোয়াদঃ ১০৮, ১১৬) পড়তে হবে। 


২। এক্ষেত্রে রোগী সাধারণতঃ বেহুশ হবে না তবে পার্খশদেশ অবশ 
হয়ে আসবে । মাথা ব্যথা ও বুক ধড়ফড় অনুভব করবে অথবা সে বারবার 
বমি করবে অথবা পেটে চরম ব্যাথা করবে যদি বিশেষ করে যাদু পান 
করানো হয়। সুতরাং সে যদি পেটে ব্যাথা অনুভব করে অথবা বমি করতে 
চায় তবে নিম্নের আয়াতসমূহ পড়ে পানিতে ফুঁ দিবে আর সেই পানি নিজের 
সামনেই রোগীকে পান করাবে। যদি পানি পান করার পর রোগীর কাল 
অথবা লাল বমি হয় তবে বুঝতে যে, যাদু শেষ হয়ে গেছে। আর না হয় 
এই পানি তিন সপ্তাহ অথবা এর বেশী পান করতে বলা হবে । যাতে যাদু 
শেষ হয়ে যায়। সেই আয়াত হল এইঃ 


> 
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92401012155 20 ০1১0 4 এ Ue rf IG 020) 
€০১:১১) 2১5955499০০ 40 ১০০০৮০০৪০০০ 
(/১-/5) 2১92 2)5) 
অর্থঃ “অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করলো, তখন মূসা আলাইহিস 
সালাম) বললেনঃ যাদু এটাই; নিশ্চয়ই আল্লাহ এখনই এটাকে বানচাল করে 
দিবেন; (কেননা) আল্লাহ এমন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ সম্পন্ন হতে দেন 


না। আর আল্লাহ স্বীয় অঙ্গীকার অনুযায়ী হক প্রতিষ্ঠিত করে দেন, যদিও 
পাপাচারীরা তা অগ্রীতিকর মনে করে ।” (সূরা ইউনুসঃ ৮১-৮২) 


২ 
PT EE OES আর্ট PA 
od Saco CPE UE AB Lf 
COI) 9755 220 259৫0195520 
€-10৬ :-১1)৮91 2১১৯) 


অর্থঃ “তখন আমি মূসা-এর নিকট এই প্রত্যাদেশ পাঠালামঃ তুমি 
তোমার লাঠিখানা নিক্ষেপ কর, মুসা (আলাইহিস সালাম) তা নিক্ষেপ করলে 
ওটা একটা বিরাট সাপ হয়ে সহসা ওদের অলীক (মিথ্যা) সৃষ্টিগুলোকে 
গিলে ফেলল । পরিশেষে যা হক ছিল তা সত্য প্রমাণিত হলো, আর যা কিছু 
বানানো হয়েছিল তা বাতিল প্রমাণিত হলো। আর ফিরাউন ও তার 
দলবলের লোকেরা মুকাবিলার ময়দানে পরাজিত হলো এবং লাঞ্চিত ও 
অপমানিত হয়ে গেল। যাদুকরগণ তখন সিজদায় পড়ে গেল। তারা 
পরিস্কার ভাষায় বললোঃ আমরা বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি অকপটে ঈমান 
আনলাম। (জিজ্ঞেস করা হলো- কোন বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি? তারা 
উত্তরে বললো) মূসা ও হারূনের প্রতিপালকের প্রতি।” (সূরা “আরাফঃ 
১১৭-১২২) | 


৩। 


(14 :4৮2১১০) LEE LENG Uy ৩4) 
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অর্থঃ “তারা যা করেছে তা তো শুধু যাদুকরের কৌশল; যাদুকর 
যেখানেই আসুক সফল হবে না।” (সূরা ত্বো-হাঃ ৬৯) 
৪1 


৮০০45958525 NII 
05০4১৮31205 MEET ৪৩5০০ ০০৪। 55 ০305 
৮3৭553145৯5 ৮১5 ০ 

Ch 51015594258 95 ৮১9 ০9 
(Yoo :2১215)9০) 


অর্থঃ “আল্লাহ তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি 
চিরজীবন্ত ও সবার রক্ষণা-বেক্ষণকারী, তন্দ্রা ও নিদ্রা তাকে স্পর্শ করে না, 
নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সব তারই; এমন কে আছে যে তার 
অনুমতি ব্যতীত তার নিকট সুপারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখের ও 
পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন; তিনি যা ইচ্ছে করেন তা ব্যতীত তার 
অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়ই কেউ আয়ত্ব করতে পারে না; তার কুরসী 
নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল পরিব্যপ্ত হয়ে আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাকে 
পরিশ্রান্ত করে না এবং তিনি সমুন্নত, মহীয়ান!” (সূরা বাকরাঃ ২৫৫) 

আয়াতগুলি পানির উপর পড়ুন তবে স্ত্রীর অগোচরে পড়তে হবে। 
কেননা সে জানতে পারলে পুনরায় সে যাদুর আশ্রয় নিবে। 


আসক্তকারী যাদুর এক উদাহরণ 


এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে বলতে লাগল, প্রথম অবস্থায় আমি 
আমার স্ত্রীর সাথে স্বাভাবিক জীবন -যাপন করতাম। এখন জানি না কি হয়ে 
গেল স্ত্রী থেকে দূরে থাকতে পারি না। কাজের সময়ও তারই ধ্যান চলে 
আসে। কাজ শেষ হলে দ্রুত স্ত্রীর কাছে পৌঁছার জন্যে তৎপর থাকি । যদি 
মেহমানদের মাঝে বসে থাকি তবুও বার বার তাদেরকে রেখে স্ত্রীর কাছে 
চলে যাই। সব সময় আমি তার পিছনেই থাকি । বুঝে আসছে না আমার কি 
হয়ে গেল। তাকে ছাড়া আমি আর টিকতে পারছি না। সেই যেন আমাকে 
এখন পরিচালনা করছে। সে যদি রান্না ঘরে-যায় আমি তার পিছে, সে যদি 
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শয়ন কক্ষে যায় আমি তার পিছে পিছে, আমি তার পিছে পিছে সে যখন 
ঝাড় দেয়। জানি না আমার কি হয়ে গেছে। সে যখন কোন কিছুর আবদার 
করে সঙ্গে সঙ্গেই তা আমি পূরণ করে দেই। 

এসব কথা শোনার পর আমি উল্লেখিত আয়াত পড়ে পানিতে ফু দিয়ে 
দিলাম আর তাকে দিয়ে বললাম, তিন সপ্তাহ পর্যন্ত পানি পান করবে এবং 
তা দিয়ে গোসল করবে । আর তিন সপ্তাহ পর আমার কাছে আসতে বললাম 
এবং সাবধান করলাম যে, তার স্ত্রী যেন জানতে না পারে। সে এমনটিই 
করল এবং সে বলল যে সে সুস্থ হয়ে যাচ্ছে তবে কিছু লক্ষণ এখনো আছে। 
আমি তার জন্য দ্বিতীয়বার সেই চিকিৎসাই করলাম । আলহামদুলিল্লাহ এসব 
আল্লাহ তায়ালার করুণা । আমার এর মধ্যে কোন কর্তৃত্ব নেই। 


নজরবন্দী বা ভেক্কিবাজির যাদু 
সূরা আরাফে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ 
CB AIG Cli LS OA 00 GL NLL 2 UY 
গ112 তি রে 1১৮২3 ও ১০৩ ০09 হা 
1৬ ০১৯৫ SY. ৩১৪৩০ ২০০৪ BLAS si Of Sy 
19৩,৮১5 DA টি 950০ 00590 ০৩১9৩ ১৯০৪ 
017-17%:-39০91 2১১৮) 00g ০4৯০ ০০ 4৮৭৩ ০৪ ET 


যাদুকররা বলল, হে মূসা আপনি (প্রথম) নিক্ষেপ করবেন না হয় 
আমরা নিক্ষেপ করব। মূসা আলাইহিস সালাম) বললেন, নিক্ষেপ কর। 
এরপর যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন লোকদের দৃষ্টিকে যাদু করল এবং 
তাদেরকে ভীত করে তুলল। আর আমি মুসা (আলাইহিস সালাম)-কে 
নির্দেশ দিলাম যে, আপনি আপনার লাঠিটি নিক্ষেপ করুন। অতঃপর 
মুহূর্তেই সেই লাঠি (সাপে পরিণত হয়ে) তাদের সমস্ত যাদু বস্তুগুলো গিলে 
ফেলল । অতঃপর সত্য প্রতিষ্ঠিত হল আর তাদের কৃতকর্ম ধ্বংস হয়ে গেল। 
সেখানেই তারা পরাজিত হল এবং তারা লাঞ্চিত হল। আর যাদুকর সকলেই 
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স্থান করেছি মুসা ও হারুণের প্রভুর প্রতি ঈমান এনেছি। (সূরা আরাফঃ 
১১৭-১২২) 


আর সূরা ত্বা-হায় আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ 
LA FIG fp ISS of Cy Bld AD) 
2১০ ৮512 ৯১৮০০ ০০ এ ০০৫ ০4০০ ০9 ০৫ ঘা 


(7-470:40 


অর্থঃ “ সেই যাদুকরগণ বলল হে মুসা আপনি প্রথম নিক্ষেপ করবেন 
না কি আমরা প্রথম নিক্ষেপ করব । মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন বরং 
তোমরাই প্রথম নিক্ষেপ কর। অতঃপর মুহূর্তেই তাদের রশি ও লাঠিসমূহ 
তাদের যাদুর দ্বারা মুসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট মনে হয় যে ওগুলো 
দৌড়াচ্ছে। (সূরা ত্বা-হাঃ ৬৫, ৬৬) 

ভেক্ষিবাজি যাদুর লক্ষণসমূহ 

১। মানুষ কোন স্থিতিশীলবস্তকে চলতে দেখতে পায়, আবার 
চলমানকে অচল জড় পদার্থের মত দেখতে পায়। 

২। বড় ধরণের বস্তুকে ছোট আর ছোটকে বড় দেখতে পায়। 


৩। একটি বস্তু অন্য কোন বস্তুতে রূপান্তরিত দেখা । যেমনঃ মুসা 
(আলাইহিস সালাম)-এর সময়কালের যাদুর দ্বারা রশি আর লাঠিকে অজগর 
সাপের রূপে দেখতে পেয়েছিল । | 


এই যাদু কিভাবে করা হয়? 


যাদুকর সাধারণ বা সবার কাছে পরিচিত কোন বস্তু সামনে নিয়ে 
আসে । অতঃপর নিজে শিরকযুক্ত মন্ত্র পড়ে শয়তানের কাছে প্রার্থনা করে। 
অতঃপর শয়তানের সাহায্যে সেই বস্তুটি অন্য কোন রূপ দিয়ে দেখানো 
হয়। এমনি এক ঘটনা এক ব্যক্তি আমার কাছে বর্ণনা করেছে, এক যাদুকর 
লোকজনের সামনে ডিম রেখে খুব দ্রুত ঘুরায়। অন্য একটি ঘটনা বর্ণনা 
করল যে, যাদুকর দু'পাথরকে পরস্পর সংঘর্ষ করে দেখতে দেখা যায় দুই 
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ছাগল লড়ে । এসবের উদ্দেশ্য হল মানুষকে অবাক করে তাদের থেকে অর্থ 
লুটিয়ে নেয়া। 

কখনও আবার যাদুকর এই প্রকার যাদুকে অন্য প্রকার যাদুর জন্যে 
কাজে লাগায় । যেমনঃ স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছেদের যাদু দ্বারা সুন্দরী স্ত্রীকে কুৎসিত 
রূপে দেখতে পায় তার স্বামী। আর আসক্তকারী যাদুতে কুৎসিত স্ত্রী 
সুন্দরীরূপে দেখতে পায় তার স্বামী । আর এ প্রকার যাদু অন্য প্রকারগুলি 

হে হয় যাকে িফিরাদিনিরাতী রানা হানা সার 
সি 


ভেক্কিবাজির যাদুকে নষ্ট করার পদ্ধতি 


এই যাদুকে প্রত্যেক এমন নেক কাজ দ্বারা ভঙ্গ করা যায়, যার দ্বারা 
শয়তানকে তাড়ানো হয়। যেমনঃ (১) আযান, (২) আয়াতুল কুরসী, (৩) 
শয়তান বিতাড়িতকারী দু'আ-দরূদ ও (8) বিসমিল্লাহ বলা। তবে এসব 
কিছু ওযু অবস্থায় করতে হবে । 

ভেক্কিবাজি যাদুর ক্ষেত্রে উক্ত ব্যবস্থা নেয়ার পরও যদি তা নষ্ট না হয়, 
সে আসলে যাদুকর নয় । 


ভেক্ষিবাজি যাদুর একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত ও তার প্রতিকার 


এক যাদুকরের কুরআনকে ঘুরানোঃ 

মিশরের এক যাদুকর কুরআন ঘুরিয়ে তার তেলেসমাতি জাহের করত 
লোকজনের সামনে । কুরআনে এক সুতা বেঁধে সেটাকে চাবির সাথে বেঁধে 
দিত এরপর কুরআন উপরে উঠিয়ে লটকিয়ে রেখে কিছু মন্ত্র পড়ে 
কুরআনকে বলত ডানে খুর আর কুরআন ডানে ভন ভন করে ঘুরত, বামে 
ঘুরতে বললে বামে ঘুরত । এভাবে মানুষ ফিতনায় পড়ে যাওয়ার উপক্রম 
কেননা কুরআনের সাথে এ যাদু । আমি যাদুকরকে চ্যালেঞ্জ করে বললাম 
আমার সামনে যাদু দেখাতে পারবে না । লোকজন আমার কথা শুনে অবাক 
হল । আমার সাথে এক যুবক ছিল তাকে অন্য প্রান্তে বসতে বললাম । আমি 
আমার সাথীকে বললাম বার বার আয়াতুল কুরসী পড়তে থাক। এবার সে 
আয়াতুল কুরসী পড়তে লাগল । আর আমিও অন্য প্রান্তে আয়াতুল কুরসী 
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পড়তে লাগলাম । অন্যদিকে যাদুকর তার যাদুমন্ত্র শেষ করে কুরআনকে 
বলল যে, ডান দিকে ঘুর এবার আর ঘুরছে না। দ্বিতীয়বার সে তার যাদুমন্ত্ 
পড়ে বলল বামে ঘুর; কিন্তু তার যাদু বিফলে গেল । কুরআন নিজ স্থানে 
অবস্থান করছে। এভাবে আল্লাহ তায়ালা যাদুকরকে লোক সমাগমের সম্মুখে 
অপদস্ত করেছেন। 


(৫* ০৮12১৯১8৮০০ 4/৩০০০) 


অর্থঃ “নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাকেই সাহায্য করে যে, আল্লাহর 
আনুগত্য করে ।” (সূরা হজ্জঃ ৪০) 


চতুর্থ প্রকার যাদু 
পাগল করা যাদু 


খারেজা বিনতে সালত তার চাচা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ 
করলেন । ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি তার নিকট হতে ফিরে আসছিলেন। 
পথিমধ্যে তিনি এক গোত্রের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন এমন সময় 
তিনি দেখতে পান যে, এক পাগল জিঞ্জিরে আবদ্ধ রয়েছে । তার সাথের 
লোকজন বললঃ আমরা খবর পেয়েছি, আপনাদের সেই মহান সাথী নাকি 
এক মহান কল্যাণসহ আর্বিভূত হয়েছেন। সুতরাং আপনাদের নিকট এমন 
কিছু কি আছে যা দ্বারা এ পাগলকে চিকিৎসা করতে পারেন? 


অতঃপর আমি সূরা ফাতিহা পড়ে তাকে ঝাড়-ফুঁক করলে সে সুস্থ হয়ে 
গেল। তারা আমাকে এর বিনিময়ে ১০০টি ছাগল দিল। আমি নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে পূর্ণ ঘটনা 
বর্ণনা করলাম। বললেন তুমি কি সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য কিছুও 
পড়েছিলে? আমি বললামঃ না। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ আল্লাহর শপথ! কত কত মানুষ ভ্রান্ত ঝাড়-ফুঁকের 
দ্বারা কামাই করে খায়; আর তুমি তা সঠিক ঝাড়-ফুঁকে অর্জন করেছ।” 
অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, সেই সাহাবী সূরা ফাতেহা পড়ে তিন দিন 
সকাল সন্ধ্যা ঝাড়-ফুঁক করেন। যখনই সূরা ফাতেহা পড়া শেষ করতেন 
মুখের থুতু জমা করে রোগীর উপর নিক্ষেপ করতেন । আবু দাউদঃ ত্বিবঃ 
১৯, ইমাম নববী সহীহ বলেছেন এবং শায়খ আলবানীও ৷) 
৭ 
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পাগল করা যাদুর লক্ষণসমূহ 
১। অস্থিরতা, দিশাহারা ও ভুল-ভ্রান্তি বেশি হওয়া । 
২। কথা-বার্তায় সামঞ্জস্যহীনতা । 
৩। চোখের অবস্থা পরিবর্তন হওয়া এবং অসুন্দর হওয়া । 
৪ কোন এক স্থানে স্থীর না থাকা। 
৫। কোন এক কর্মে স্থীর না থাকা । 
৬। নিজে পরিপাটি থাকায় উদাসীনতা । 


৭। আর যে সময় তা চূড়ান্তরূপ ধারণ করে সেই রোগী অজানা পথে 
চলতে থাকে । আর কখনও কখনও নির্জন স্থানে শুয়ে যায়। 


পাগল করা যাদু কিভাবে করা হয়? 
যেই জিনের উপর এই যাদুর কাজ অর্পিত হয় যোদুকরের নির্দেশ 
অনুযায়ী) সেই জ্বিন রোগীর মস্তিষ্কে অবস্থান করে তার স্মরণশক্তি ও চালিকা 


শক্তির উপর এমনভাবে চাপ সৃষ্টি করে ও কন্ট্রোল করে যা আল্লাহ ছাড়া 
কেউ জানে না। যার ফলে পাগলের অবস্থায় পতিত হয়। 


পাগল করা যাদুর চিকিৎসাঃ 
১। ইতিপূর্বে উল্লেখিত আয়াতগুলি পড়তে হবে । 


২। যখন রোগী বেহুশ হয়ে যাবে, তখন তার সাথে সেই পদ্ধতিই গ্রহণ 
করতে হবে যেমন পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। 


৩। আর যদি রোগী বেহুশ না হয় তবে উল্লেখিত পন্থায় তিন বার 
অথবা এরও অধিকবার ঝাড়-ফুঁক করতে হবে । এরপরও যদি বেহুশ না হয় 
তবে সেই সব সূরাকে কোন ক্যাসেটে রেকর্ড করে তাকে প্রতিদিন দুই 
অথবা তিনবার এক মাস পর্যন্ত শুনাতে হবেঃ ঝাড়-ফুঁকের আয়াতসমূহও 
সুরাগুলি হলোঃ | 
আ'লা, যিলযাল, হুমাযা, কাফিরুন, ফালাক, ও সুরা নাস। দেখা যাবে এসব 
সূরা শুনার ফলে রোগীর অন্তরে ধড়ফড় শুরু করবে এমনকি রোগী আয়াত 
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শুনতে শুনতে বেহুশ হয়ে যেতে পারে। এরপর জ্বিন কথা বলতে থাকবে 
আর কখনও কষ্ট বৃদ্ধি পেয়ে পনের দিনের অধিকও থাকতে পারে । অতঃপর 
ধীরে ধীরে কমতে কমতে মাসের শেষে একেবারেই শেষ হয়ে যাবে। 
এমতাবস্থায় রোগীকে আয়াতগুলো তার উপর স্বাভাবিকতা আসার জন্য 
পড়তে থাকতে হবে। 


৪। চিকিৎসাকালীন সময়ে রোগীকে ব্যাথা কমের কোন ওঁষধ ব্যহার 
করতে দেয়া যাবে না । কেননা এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া খারাপ হতে পারে। 


৫। চিকিৎসাকালীন সময়ে বিদ্যুতের ঝটকা দেয়া যেতে পারে । কেননা 
তাতে যেমন দ্রুত সুস্থ হতে সাহায্য করতে পারে তেমনি জ্বিনের জন্যও 
বেশি কষ্টের কারণ হয়ে থাকে। 


৬। এমনও হতে পারে যে, আপনি এক মাসের সময় থেকে কম 
নির্ধারণ করতে পারেন। অথবা তিন মাস অথবা এর অধিকও হতে পারে। 


৭। চিকিৎসার সময়কালে এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, রোগী যেন 
কোন সাগীরা ও কাবীরা গোনাহ যেন না করে। যেমনঃ গান-শোনা ধুমপান, 
অথবা নামায না পড়া ইত্যাদি । আর যদি মহিলা হয় তবে বেপর্দা যাতে না 
থাকে। 


৮। যদি রোগীর পেটে ব্যাথা হয় তবে বুঝতে হবে যে, রোগীকে যাদু 
করা বস্তু পান করানো হয়েছে অথবা খাওয়ানো হয়েছে। আপনি তখন 
উল্লেখিত আয়াত তিলাওয়াত করে পানিতে ফুঁ দিয়ে রোগীকে সুস্থ হওয়ার 
পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পান করাবেন, যাতে যাদুর প্রতিক্রিয়া নিঃশেষ হয়ে যায়। 
অথবা রোগী বমি করে দেয়। 


পাগল করা যাদুর কতিপয় উদাহরণ 


প্রথম উদাহরণঃ 


কিছু লোক এক ব্যক্তিকে জিঞ্জিরে বেধে আমার কাছে নিয়ে আসল সে 
আমাকে দেখামাত্র যারা তাকে বন্দি করে নিয়ে আসছিল তাদেরকে এমন 
জোরে লাথ মারল যে, তারা অনেক দূরে গিয়ে পড়ল । এরপর তাদের সবাই 
মিলে তাকে বশে এনে মাটিতে ফেলে দেয়। এরপর আমি কুরআন পড়ে 
ঝাড়তে লাগলাম এরই মধ্যে সে আমার চেহারায় থুতু দিতে লাগল । এরপর 
আমি কতক ক্যাসেট ৪৫ দিন পর্যন্ত শুনতে দিলাম আর ৪৫ দিন পর আমার 
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কাছে আসতে বললাম । আর যখন তারা পুনরায় রোগীকে নিয়ে আসল তখন 
চেতনা ও অনুভূতি রোগীর মধ্যে ছিল। আর প্রথমবার যেই বেআদবী 
করেছিল তাতে সে লজ্জিত ছিল, কেননা সে তখন. পাগল অবস্থায় ছিল। 
আর এখন সেই কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত করে তাকে কোন দুর্ঘটনা 
পরিলক্ষিত হয়নি। অতঃপর সে পূর্ণ সুস্থ হয়ে ফেরত চলে গেল। আর সে 
দিতে হবে কি না? অথবা রোযা রাখা জরুরী কিনা? আমি উত্তরে বললাম তা 
তোমার জন্যে ওয়াজিব নয় তবে যদি তুমি সাদকা কর তবে তা উত্তম। 

দ্বিতীয় উদাহরণঃ ূ 

একদিন আমার কাছে এক এমন যুবক আসল সে যে পাগল তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। 


যখনই আমি কুরআন পড়তে লাগলাম তখন বুঝা গেল যে, যাদুর দ্বারা 
তাকে পাগল করা হয়েছে, সে কয়েকদিন পর বিয়ে করতে যাচ্ছিল। 
অতঃপর আমি আরও আয়াত পড়ে তাকে ঝাড়লাম এবং কুরআনের ক্যাসেট 
এক মাস পর্যন্ত শুনতে বললাম। আর এরপর আসতে বললাম। প্রায় বিশ 
দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তার এক আত্মীয় সুসংবাদ দিল যে, সে পূর্ণ 
সুস্থ এবং সে বিয়েও করেছে। 


আলহামদুলিল্লাহ এই সব আল্লাহ তায়ালার দয়া ও কৃপার ফল। 
পঞ্চম প্রকার যাদু 
একাকিত্ব ও নির্জনতা পছন্দের যাদুঃ 


এই যাদুতে নিম্নের লক্ষণসমূহ পাওয়া যায়। 
১। একাকিত্বকে পছন্দ করা। 

২। সম্পূর্ণরূপে আলাদা থাকা। 

৩। সর্বদায় চুপ থাকা। 

৪ । মানুষের সাথে সামাজিকতাকে ঘৃণা করা । 
৫। অন্বস্থি মেজাজ। 

৬। সব সময় মাথা ব্যাথা। 
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এই প্রকার যাদু যেভাবে করা হয়ে থাকেঃ 

যাদুকর জ্িনকে সেই ব্যক্তির কাছে প্রেরণ করে যাকে যাদু করতে চায়। 
আর জ্রিনকে নির্দেশ দেয় যে, সে যেন ব্যক্তিটির মস্তিষ্ককে নিজ আয়ত্বে 
নিয়ে আসে । আর এ যাদুর প্রভাব এতোই বেশি হয় জ্বিন যত শক্তিশালী 
হয়। 

এই প্রকার যাদুর চিকিৎসাঃ 

১। পূর্বের পদ্ধতিতে তাকে ঝাড়বে। আর যখন রোগী বেহুশ হয়ে যাবে 
তখন তাকে উত্তম কাজের নির্দেশ আর অন্যায়, অবিচার, পাপ থেকে বিরত 
থাকার নির্দেশ দিবে । যেমনঃ পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। 

২। আর যদি রোগী বেহুশ না হয় তবে কুরআনের ক্যাসেট তাকে 
শোনার জন্য দিবে যাতে থাকবে (১) সূরা ফাতেহা, (২) সূরা বাকারা (৩) 
আলে-ইমরান, (8) সূরা ইয়াসীন, (৫) আসসাফফাত, (৬) আদ্দুখান, (৭) 
যারিয়াত, (৮) হাশর, (৯) মাআরেজ, (১০) গাশিয়া, (১১) যিলযাল, (১২) 
আলব্বারিয়া, (১৩) ফলাক ও (১৪) সূরা নাস। 

এই সমস্ত সুরাসমূহকে তিনটি ক্যাসেটে রেকর্ড করবে আর রোগীকে 
বলবে, এক ক্যাসেট সকালে ও দ্বিতীয়টি বিকালে ও অন্যটি ঘুমানোর সময় 
শুনবে । এভাবে ৪৫ দিন শুনবে বা মেয়াদ ৬০ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। 

উক্ত সময় অতিক্রম করলে আল্লাহর ইচ্ছায় সে আরোগ্য লাভ করবে । 

৪। রোগী তার আরামের জন্যে কোন ওঁষধ ব্যবহার করবে না। 


৫। রোগী যদি পেটে ব্যাথা অনুভব করে তাহলে উল্লেখিত সূরা সমূহ 
পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে রোগীকে উপরোক্ত মেয়াদ পর্যন্ত পান করতে দিবে । 


৬। আর যদি রোগীর সর্বদায় পেটে ব্যাথা থাকে তবে সেই পানির দ্বারা 
প্রতি তিন দিন অন্তর অন্তর গোসল করবে তবে শর্ত হলো সে পানি বৃদ্ধি 
করে নিবে না বা গরম করবে না এবং পরিস্কার জায়গায় গোসল করবে। 
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ষষ্ঠ প্রকার যাদু 


অজানা আওয়াজ শুনতে পাওয়া 
১। ভীতিজনক স্বপ্ন দেখা । 
২। স্বপ্নে কাউকে ডাকতে দেখা । 
৩। জাগ্রত অবস্থায় আওয়াজ শোনা অথচ কাউকে দেখতে না পাওয়া ৷ 
৪ । ওয়াসওয়াসা বৃদ্ধি পাওয়া । 
৫। নিকটাত্মীয় ও বন্ধুদের সম্পর্কে অতিমাত্রায় সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া। 
৬। স্বপ্নে উচু স্থান থেকে নিচে পড়ে যেতে দেখা । 


৭। স্বপ্নে ভয়ঙ্কর জন্তকে দেখতে পাওয়া যা তাকে তাড়া করছে। 
এই প্রকার যাদু যেভাবে করা হয়ে থাকেঃ 

যাদুকর কোন জ্বিনকে এই কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে থাকে যে, অমুক 
ব্যক্তিকে নিদ্বা ও জাগ্রত অবস্থায় ভীতিজনক কিছু দেখাও, অতঃপর সেই 
জ্বিন নিদ্রা অবস্থায় স্বপ্নের মাধ্যমে ভয়ঙ্কর জন্তর রূপ ধারণ করে ভীতি 
প্রদর্শন করে। আর কখনও জাগ্রত অবস্থায় ভীতিজনক আওয়াজে তাকে 
ডাকে । কখনও সেই কণ্ঠ পরিচিত মনে হয় কখনো অপরিচিত । এই যাদু 
দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কখনও মানুষ পাগল হয়ে যায় আবার কখনও 
ওয়াসওয়াসা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে প্রতিক্রিয়া যাদুর শক্তি অনুযায়ী কম বা 
বেশি হয়ে থাকে। 


এই প্রকার যাদুর চিকিৎসাঃ 


১। পুস্তকে প্রাথমিক আলোচনায় যাদুর চিকিৎসার যেই পদ্ধতি বর্ণনা 
করা হয়েছে তা অবলম্বন করবে। র 

২। বেহুশ হলে যেই পন্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে তা গ্রহণ 
করতে হবে। 

৩। যদি রোগী বেহুশ না হয় তবে চিকিৎসায় নিম্নের নির্দেশনা প্রদান 
করবেঃ | 
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(১) ঘুমানোর পূর্বে ওযু, এবং আয়াতুল কুরসী পড়বে। (২) রোগী 
দু'হাত প্রার্থণার মত উঠাবে এবং সূরা নাস, সূরা ফালাক ও সূরা ইখলাস 
পড়ে দু'হাতে ফুঁ দিবে এবং সমস্ত শরীর দু'হাতে স্পর্শ করবে এমনটি 
তিনবার করবে । বুখারী ও মুসলিম) (৩) সকালে সূরা সাফফাত পড়বে 
আর সুরা দুখান রাতে ঘুমানোর সময় পড়বে অথবা কমপক্ষে এই দু'টি সূরা 
শুনবে । 

৪1 তিন দিন অন্তর অন্তর সূরা বাকারা পড়বে অথবা শুনবে । 

৫ প্রত্যেকদিন সকাল-সন্ধ্যায় সাতবার নিম্নের দু'আ পড়বেঃ 
০৭:০5 CEG 4555 31415 20 ০৮05 GOD 

(15:52) 2১১) Cocks 
অর্থঃ “ অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তুমি বলে দাওঃ আমার 
জন্যে তো আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য মা'বৃদ নেই আমি 


তারই উপর নির্ভর করছি, আর তিনি হচ্ছেন মহা আরশের মালিক ।” (সুরা 
তাওবাঃ ১২৯) 


৬। প্রত্যেক দিন রাতে ঘুমানোর সময় সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত 
পড়বে । (বুখারী ও মুসলিম) 

৭। শোয়ার সময় রোগী এই দু'আ পড়বেঃ 
১৫১ ০৪৬১ ৬০৯ ১ ৪৪ এ ০১৭৮৯ 

(591 GING ৬:৯৩ 4৩১ 

৮। নিম্নের সূরাসমূহ ক্যাসেটে রেকর্ড করে রোগীকে প্রত্যহ তিন বার 
শুনাবেঃ সুরা ফুসসিলাত, সূরা ফাতাহ, সূরা জ্বিন। 

এভাবে এক মাস চালাবে ইনশাআল্লাহ রোগী সুস্থ হয়ে যাবে। 
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সপ্তম প্রকার যাদু 
রোগী বানিয়ে দেয়াঃ 


এই যাদুর লক্ষণসমূহ 

১। শরীরের কোন অঙ্গে সর্বদায় ব্যাথা থাকা । 

২। শরীরে ঝাকুনি বা খিচুনী এসে বেহুশ হয়ে যাওয়া । 
৩। শরীরের কোন অঙ্গ অচল হয়ে যাওয়া । 

৪। সমস্ত শরীর নির্জীব হয়ে যাওয়া । 

৫1. পঞ্চ ইন্দৰিয়ের কোন একটি কাজ না করা। 


এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করতে হয় যে, এই লক্ষণসমূহ সাধারণ 
রোগের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, তবে এর পার্থক্য নির্ণয়ের জন্যে রোগীর উপর 
কুরআন পড়ে ঝাড়লে রোগী যদি কোনরূপ খিচুনী অনুভব করে অবশ হয়ে 
যায়, অথবা সে বেহুশ হয়ে পড়ে অথবা শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয় অথবা 
মাথায় ব্যাথা অনুভব হয় তবে বুঝতে হবে যে, রোগীকে যাদু করা হয়েছে। 
আর এমনটি না হলে বুঝতে হবে যে এটা সাধারণ রোগ এর চিকিৎসা 
ডাক্তার দিয়ে করতে হবে । 


এই যাদু কিভাবে হয়ে থাকেঃ 
এটা সবার কাছেই জানা যে, মানুষের মস্তিষ্ক সব অংশের মূল শরীর যে 
কোন অংশকে মস্তিষ্ক পরিচালনা করে এবং বিপদ আসলে বিপদ সংকেত 
দিয়ে অঙ্গকে রক্ষা করে। আর তা সেকেন্ডের কম সময়ের মধ্যেই হয়ে 
থাকে। 
(11 OLA) %€ 455 Ba LIE BU 559) 


অর্থঃ “এটা আল্লাহর সৃষ্টি আর আল্লাহ ব্যতীত যে (সব মিথ্যা) মাবুদ 
রয়েছে তাদের সৃষ্ট কিছু আমাকে দেখাও ।” (সূরা লোকমানঃ ১১) 


Wwww.QuranerAlo.com 


যাদুকর ও জ্যোতিষীর গলায় ধারালো তরবারি 105 


যখন মানুষ এই ধরণের যাদুতে আক্রান্ত হয় তখন জ্বিন লোকটির মস্তি 
স্ককে আয়তে নিয়ে আসে । অতঃপর যাদুকর যে অঙ্গের সমস্যা করতে বলে 
সেই জ্বিন সেই অঙ্গের সমস্যাই করে। অতএব হয়ত জ্বিন মানুষের শ্রবণ 
শক্তি অথবা দৃষ্টিশক্তির কেন্দ্র বিন্দুতে প্রভাব বিস্তার করে অথবা মস্তিষ্কের 
সঙ্গে সম্পর্ক যে কোন অঙ্গে রগ যার সম্পর্ক অঙ্গে প্রভাবিত করে 
এমতাবস্থায় অঙ্গ তিনটি অবস্থায় পতিত হতে পারেঃ 


এর তিন অবস্থাঃ 


১। হয়ত জিন আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে কোন অঙ্গে চালিকা 
শক্তি একেকবার নিস্তেজ করে দেয় তখন সে অঙ্গ সম্পূর্ণরূপে অচল হয়ে 
যায় ফলে সে রোগী সম্পূর্ণরূপে অন্ধ অথবা শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলা । 


২। অথবা জিন আল্লাহর শক্তির দ্বারাই কোন অঙ্গেও চালিকা শক্তি 
অচল করে আবার কখনো ছেড়ে দেয় যার ফলে সে অঙ্গ কখনো ঠিক হয়ে 
যায় আবার পুনরায় সে আক্রান্ত হয়ে যায় । 


৩। অথবা রোগীর মস্তিষ্কের চালিকা শক্তি বরাবর চলমান থাকা 
অবস্থায় তার কোন অঙ্গ ছিনিয়ে নেয় তখন আর নড়াচড়া থাকে না। যার 
জন্যে অঙ্গসমূহের কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয় যদিও তা অবশ নয়। আর আল্লাহ 
তায়ালা যাদুকরদের সম্পর্কে বলেনঃ 


€1১১১১1:-1০৫১০০৮৩) 


অর্থঃ “আর তারা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কাউকে ক্ষতি করতে পারবে 
না।” 


এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যাদুকর আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত 
কাউকে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাই সমস্ত রোগ ব্যধি আল্লাহর 
ইচ্ছায় হয় এবং আল্লাহর ইচ্ছায় মুক্তি পায়। ওঁষধ ব্যতীতও যে, ঝাড়- 
ফুঁকের মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছায় রোগমুক্তি হয়, অনেক ডাক্তারই তো মানতে 
চায় না। তবে বাস্তব প্রমাণ দেখার পর তারা মানতে বাধ্য হয়। 


এক ডাক্তার আমার কাছে এসে বলতে লাগল যে, আমি একটি 
ব্যাপারে এসেছি যা আমাকে আশ্চর্যান্থিত করে ফেলেছে । আমি বললাম কি 
সেই ব্যাপার? সে বললঃ এক ব্যক্তি আমার কাছে তার একটি ছেলে নিয়ে 


Wwww.QuranerAlo.com 


106 যাদুকর ও জ্যোতিষীর গলায় ধারালো তরবারি 


আসল যে পোলিও রোগে আক্রান্ত অর্থাৎ তার বাচ্চাটির শরীরের অচল 
অবস্থা হয়েছিল। যখন আমি চেক-আপ করে জানতে পারলাম যে, সে 
মেরুদন্ডজনিত এমন রোগে আক্রান্ত যার কোন চিকিৎসা নেই । অপারেশনও 
বিফল; কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পর লোকটি আমার নিকট আসলে আমি তার 
সেই চার হাত পা অচল ছেলেটির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে সে বলেঃ 
আলহামদুলিল্লাহ এখন সে বসে এমনকি দেয়ালের উপর দিয়ে চলে । 


চিকিৎসা করেছ? 


উত্তরে সে বললঃ শায়খ ওহীদের কাছে। 

ডাঃ বললঃ তাই আমি আপনার কাছে বিষয়টি জানতে এসেছি যে, 
আপনি তার চিকিৎসা কিভাবে করেছেন? 

আমি সেই ডাক্তারকে বললাম, আমি কুরআনের আয়াত পড়েছি এবং 
কালো জিরার তেলের উপর ফু দিয়ে অবশ অঙ্গগুলিতে মালিশ করতে 
বললাম । আল্লাহ তায়ালা সেই বান্দাকে সুস্থ করে দিয়েছেন। এসব আল্লাহর 
কৃপা আমার কাছে কিছুই নেই। 

এই প্রকার যাদুর চিকিৎসাঃ 

১1 যেমন আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি অনুরূপ, রোগীর সামনে 
কোরআনের আয়াত তিনবার তেলাওয়াত করার পর রোগী বেহুশ হয়ে গেলে 
অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করে চিকিৎসা করতে হবে । 


২। আর যদি রোগী বেহুশ না হয় আর সামান্য লক্ষণ কেবল দেখা 
দেয় তবে নিম্নের পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবেঃ ক্যাসেটে সুরা ফাতেহা, 
আয়াতুল কুরসী, সূরা দুখান, সূরা জ্বিন এবং সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও 
সূরা নাস ছোট সূরা সমূহ সুরা বাইয়্যিনা থেকে সুরা নাস পর্যন্ত রেকর্ড করে 
রোগীকে দিবে । আর রোগী তা প্রত্যেকদিন তিনবার শুনবে । 


এছাড়া রোগীকে কালো জিরার তেলের সাথে নিম্নের দুআ, আয়াত ও 
সূরাসমূহ পড়ে ফুঁ দিয়ে দিবে এবং গুরুত্বের সাথে রোগীর কপালে ও ব্যথিত 
স্থানে সকাল-সন্ধ্যা মালিশ করতে বলবে । 
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সেই সব আয়াত ও সূরা এইঃ (১) সুরা ফাতেহা, (২) সূরা ইখলাস, 
সুরা ফালাক ও সুরা নাস 
(৩) ৮:১৫ ০১ ৮৬ ৬৯ € ১৮ ৩০৭9৪ এই আয়াতটি 
সাতবার পড়বে। 
(8) 310৮9 05 ০5 SSP ৭5005 ০০ 4৩০৪ diy ALE dl os 
২1৫১০ dl alo ৩০০ 


(৫) ১1৮৩ J GU sl Aly rbot plo ৮৪01 
Gin GY ৮5 4955 


এই আমল ষাট দিন পর্যন্ত করবে। সুস্থ হলে তো ভাল আর না হয় 
দ্বিতীয়বার উক্ত ঝাড়-ফুঁক করবে অতঃপর একই পদ্ধতি প্রদান করবে। 
দ্বিতীয়বারের মত অনুরূপভাবে যা তার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন 
সেভাবে পদ্ধতি গ্রহণ করবে । 


এ ধরণের চিকিৎসার কতিপয় উদাহরণঃ 


এক মাস ব্যাপী এক মেয়ে কথা বলে না 


এক মেয়ে কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলে এক মাস থেকে । সে নিজের 
ভাই এবং বাবার সাথে আমার নিকট আসল । তারা বললেন, তার মুখ 
এমনভাবে বন্ধ হয়ে গেছে যে, খাওয়া-দাওয়ার জন্যেই তার মুখ জোর করে 
খুলতে হয়। তারা বললেন, এমন অবস্থা তার ৩৫ দিন ব্যাপী । তারপর ওর 
উপর যখন কুরআন পড়লাম আর সে তা শ্রবণ করে কথা বলা শুরু করল 
আলহামদুলিল্লাহ । অতঃপর সে বাকশক্তি ফিরে পেলো । 


জ্বিনে এক মহিলার পা ধরে রাখাঃ 
এক মহিলা আমার কাছে এসে বলল, তার পায়ে অত্যান্ত ব্যাথা । আমি 


মনে করলাম যে, হয়তো তার পা কোন ব্যাধির কারণে এমন হয়েছে। 
কেননা সে একেবারেই পা উঠাতে পারছিল না। 
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তবুও আমি ঝাড়-ফুঁক শুরু করলাম। সেই মহিলা সূরা ফাতেহা 
শোনামাত্রই বেহুশ হয়ে গেল । আর জ্বিন কথা বলতে লাগল, সে বললঃ সে 
এই মহিলার পা ধরে রেখেছে। আমি তাকে বললাম, আল্লাহ তায়ালার 
সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাইলে এই মহিলার ভেতর থেকে বেরিয়ে যাও। 
আলহামদু লিল্লাহ সেই মহিলা থেকে জিন বের হয়ে গেল। আর সে হাটা 
শুরু করল। 


এক ব্যক্তির চেহারা জ্বিন বাকা করে দিয়েছিলঃ 


একদিন এক ব্যক্তি আমার কাছে আসল যার চেহারা ডান দিক ঘুরানো 
ছিল। আমি যখন তাকে উক্ত ঝাড়ফুক করলাম তখন জন কথা বললঃ এই 
অতঃপর আমি জ্বিনকে ওয়াজ নসীহত করলাম যার ফলে আলহামদু লিল্লাহ 
জিন সেই ব্যক্তিকে ছেড়ে দিল। আর সেই ব্যক্তি সুস্থ হয়ে দাড়াল ও তার 
মুখমন্ডল ও সোজা হয়ে গেল । 


এমন এক মেয়ের ঘটনা যার চিকিৎসায় 
ডাক্তারও অপারগঃ 


একদিন এক ব্যক্তি এসে আমাকে বলল, তার মেয়ে হঠাৎ আতম্কগ্রস্থ 
হয়ে বেহুশ হয়ে যায় এরপর দু'মাস পর্যন্ত কথা বলতে পারে না। শুধু এখন 
শুনতে পায়। খাবার খেতে পারে না, আর না সে তার শরীরের কোন অঙ্গ 
নড়া-চড়া করে। বর্তমানে সে সৌদি আরবের আবহা হাসপাতালে 
চিকিৎসাধীন রয়েছে। ডাক্তারগণ বলেছেন তার জন্য সকল প্রকার টেষ্ট করা 
হয়েছে; এমন কি একজন ডাক্তার বলেন তার সব রিপোর্ট ভাল; কিন্তু বুঝে 
আসছে না এর মূল তথ্য ও রহস্য। এখন সে কঠিন মুহূর্তে সময় কাটছে। 
দিয়ে পাইপের মাধ্যমে তার পেটে খাবার দেয়া হয় যাতে বাকী জীবন 
এভাবে চলতে পারে। 


আমি চিকিৎসার জন্যে কারো কাছে যাই না; যদিও সে যে কেউ হোক; 
সে যেহেতু আমার এক প্রিয় বন্ধু এবং বড় আলেম শায়খ সাঈদ বিন 
মুসফির কাহতানীর মাধ্যম নিয়ে আমার কাছে এসেছিল এজন্যে বাধ্য হয়ে 
আমাকে সাথে যেতে হয়। 
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হাসপাতালে প্রবেশের বিশেষ অনুমতি পাওয়ার পর উপরোক্ত মেয়ের 
চিকিৎসার জন্যে তার কাছে পৌছলাম । সেখানে দেখতে পেলাম যে, মেয়েটি 
বোবা হয়ে তার বিছানায় শুয়ে আছে। সে শুনতে ও দেখতে পায় মাত্র; কিন্তু 
বলতে পারে না, এক মাথা ছাড়া কোন কিছু নড়াতেও পারছে না এবং দুর্বল 
হয়ে এমন অবস্থায় পৌছেছে যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আমি তাকে 
কিছু লক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে মাথায় না বোধক উত্তর দেয় । আমি 
বুঝতে পারলাম না তার কি হয়েছে এরপর আমি নামায পড়ার জন্যে 
মসজিদে গেলাম সেখানে নামায পড়ে তার সুস্থতার জন্যে আল্লাহর কাছে 
দু'আ করি এবং ফিরে এসে আমি তার মাথায় হাত রেখে সূরা ফালাক্‌ 
তেলাওয়াত করি এবং নিম্নে দু'আটি পড়িঃ 


3] ০৩০ 3 ৫ (25 lt ৮৯১ ০০8 2০০ 5400)) 
(CE EY Es Yas 
অতঃপর মেয়েটি আল্লাহ তায়ালার করুণায় কথা বলতে লাগল । তার 
বাবা ও ভাই খুশিতে কেঁদে ফেলল । তার পিতা আমার মাথায় চুম্বন করতে 
চাইলে আমি তাকে বললাম যে, এতে আমার. কোন কৃতিত্ব নেই। এসব 


আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী। এরপর মেয়েটি বলল যে, আমি হাসপাতাল 
থেকে বাসায় ফিরে যেতে চাই । অতঃপর তারা তাকে বাড়িতে নিয়ে গেল। 


জ্বিনের যাদুর স্থান দেখানোঃ 
এক অসুস্থ যুবক আমার কাছে আসল। যখন আমি তার সামনে 
বলতে লাগলঃ সে যাদুর দাযিতৃতপ্রাপ্ত তাকে অমুক ব্যক্তি যাদু করেছে । আর 
যাদুর জিনিসগুলো এক খুঁটির মধ্যে রাখা আছে। এরপর আমি জনকে বের 
হয়ে যেতে বললাম অতঃপর সে বের হয়ে গেল আলহামদু লিল্লাহ। আর 
রোগীর লোকজন খুঁটির নিচে কিছু ছিন্র-ভিন্ন কাগজের টুকরা পেল যাতে 
কিছু কিছু অক্ষর লিখা আছে। তারা সেগুলো পানিতে নিক্ষেপ করে যাদুকে 

নিঃশেষ করলো । আলহামদু লিল্লাহ রোগী সুস্থ হয়ে গেল। 
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অষ্টম প্রকার যাদু 


সাবের যাদু 

এই যাদুর বিবরণঃ 

এ প্রকার যাদুর মাধ্যমে কেবল মহিলারাই আক্রান্ত হয়ে থাকে। যে 
মহিলাকে স্রাব প্রবাহিত করিয়ে যাদু করা হয় যাদুকর সে মহিলার শরীরে 
জিন প্রেরণ করে সেই জ্বিন তখন তার রগে রক্তে চলতে থাকে, যেমনঃ 

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ) বলেছেনঃ “শয়তান আদম 
সন্তানের ভেতরে রক্ত প্রবাহের ন্যায় প্রবাহিত হয়।” (বুখারী ও মুসলিম) 

জন যখন মহিলার জরায়ুর বিশেষ রগ পর্যন্ত পৌছে ওটাকে আঘাত 
করে; যার ফলে সেই রগ থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে । নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হামনা বিনতে জাহাশের ইস্তেহাযা বিষয়ের প্রশ্নের 
উত্তরে বলেছিলেন এটাতো শয়তানের একটি আঘাত মারার ফল। (হাদীসটি 
তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ) অন্য এক বর্ণনাতে আছে “এটা তো 
রগের রক্ত হায়েয নয়।” (নাসায়ী ও মুসনাদে আহমদ) 

উভয় বর্ণনা একত্রিত করলে বুঝা যায় যে, ইস্তেহাযা সেই সময়ই হয়ে 
থাকে যখন শয়তান মহিলার জরাযুতে যে রগগুলো রয়েছে তার কোনটিতে 
যখন আঘাত হানে। 


স্রাবের যাদু কি? 

মুসলিম মনীধীগণ এই রক্তের নামকরণ করেছে ইস্তেহাযা আর 
ডাক্তারগণ তাদের পরিভাষায় বলেন জরায়ু স্রাব ৷ 

আল্লামা ইবনে আসীর বলেন ইস্তোহাযা বলা হয় ঝতু স্রাবের নির্ধারিত 
সময়ের অতিরিক্ত সময়ে রক্ত প্রবাহিত হলে। (নিহায়াঃ ১/৪৭৯) এর 
সময়সীমা কয়েকমাস পর্যন্ত হতে পারে। রক্তের পরিমাণ কখনও কম হয় 
কখনও বেশি। 
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চিকিৎসা 


উপরোক্ত ঝাড়-ফুঁক পানিতে পড়ে সে পানি পান করবে ও তা দ্বারা 
গোসল করবে তিনদিন তা ব্যবহার করলে আল্লাহর হুকুমে স্বাব বন্ধ হয়ে 
যাবে। দীর্ঘ সময় পার হলেও যদি রক্ত প্রবাহ বন্ধ না হয় তবে “লিকুল্লি 
নাবায়্িন মুসতাক্র” এই আয়াতকে পরিচ্ছন্ন কালির মাধ্যমে লিখে পানিতে 
গুলিয়ে রোগীকে দুই অথবা তিন সপ্তাহ পান করাবে । ইনশাআল্লাহ রোগ 
থেকে মুক্তি পাবে। 

এই যাদুর চিকিৎসার এক বাস্তব উদাহরণঃ 

এই রোগে আক্রান্ত এক মহিলা আমার কাছে আসল । অতঃপর আমি 
তাকে কুরআনের আয়াত পড়ে ঝাডুলাম এবং কুরআনের ক্যাসেট শুনার 
জন্যও দিলাম ৷. 

আলহামদুলিল্লাহ সে কিছুদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছে। আর 
কুরআনের আয়াত বৈধ কালি দ্বারা লিখিত আয়াতকে পানিতে মিশ্রিত করে 
সে পানি পান ও তা দ্বারা গোসলের বৈধতার শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে 
তাইমিয়া (রহঃ) মত দিয়েছেন। (ফতোয়া ইবনে তাইমিয়াঃ ১৯/৬৪) 


নবম প্রকার যাদু 


বিয়ে ভাঙ্গার যাদু 


এই যাদু কিভাবে করা হয় তার বর্ণনাঃ বিয়ের বিরোধী ও হিংসুক ব্যক্তি 
খবীস যাদুকরের কাছে গিয়ে আবদার করে যে, অমুকের মেয়েকে এমন যাদু 
কর যেন সে বিয়ে করতে অস্বীকার করে। 


যাদুকর তাকে বলে, এই কাজ সহজ তুমি শুধু সেই মেয়ের কোন বস্তু 
যেমনঃ চুল, কাপড় ইত্যাদি এনে দাও। আর তার ও তার মার নাম এনে 
দাও। এরপর কাজ সহজে হয়ে যাবে । যাদুকর এই কাজের জন্যে জ্বিন 
নির্ধারণ করে। অতঃপর জ্বিন সেই মেয়ে অথবা ছেলের পিছু করতে থাকে। 
আর নিম্নের যে কোন এক অবস্থায় পেলে তার মধ্যে প্রবেশ করেঃ 
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১। ভীত-সন্তস্ত অবস্থা । 

" ২। অতি মাত্রায় রাগান্বিত অবস্থা । 

৩। অতি উদাসীন বা গাফিলতির অবস্থা । 

৪ । অতিমাত্রায় যৌন স্পৃহার অবস্থায় । 
এক্ষেত্রে জিন দু'অবস্থার এক অবস্থা গ্রহণ করেঃ 


১। হয়ত মেয়ের মধ্যে প্রবেশ করে তার অন্তরে ঘৃণা জন্মায় ফলে যে 
ব্যক্তিই তাকে প্রস্তাব দেয় তা প্রত্যাখ্যান করে। 


২। মহিলার ভেতর প্রবেশ না করতে পারলে, সে ছেলের ভেতরে 
প্রবেশ করে তার অন্তরে ঘৃণা জন্মায় যে, পাত্রী অসুন্দর ও কুৎসিত। 
পরিণামে যে ব্যক্তিই সেই মেয়েকে প্রস্তাব দেয় বিনা কারণেই সে পরক্ষণেই 
প্রত্যাখ্যান করে যদিও প্রথমে সে সম্মত ছিল । আর তা শয়তানের কুমন্ত্রণার 
ফলেই, এরূপ অবস্থায় যাদুর প্রচন্ডতার কারণে পুরুষ প্রস্তাবের জন্য মহিলার 
বাড়িতে যাওয়ার পর হতেই অস্থিরতা বোধ করতঃ দ্রুত সেখান হতে বিদায় 
হয়ে যায় এর বিপরীতও হতে পারে। 


এই যাদুর লক্ষণসমূহঃ 


১। বিভিন্ন সময়ে মাথা ব্যাথা হওয়া যার চিকিৎসা কোন ওষধে হয় 


২। মানুষিক অশান্তি বিশেষ করে আসরের পর থেকে অর্ধরাত পর্যন্ত । 
৩। বিয়ের প্রস্তাবকারীকে খুব খারাপ মনে হওয়া । 

৪ । সর্বাদায় মস্তিষ্কে অশান্তি বিরাজ করা । 

৫। ঘুমের মধ্যে স্বস্তি না পাওয়া। 

৬। পেটে সর্বদায় ব্যাথা অনুভব করা । 

৭1 পিঠের নিশ্নাংশের জোড়ে ব্যাথা অনুভব হওয়া ৷ 
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এই ধরণের যাদুর চিকিৎসাঃ 


১। আপনি উল্লেখিত আয়াতসমূহ ও দু'আ পড়ে ঝাড়বেন। তবে যদি 
রোগী বেহুশ হয়ে পড়ে আর জন কথা বলতে থাকে তবুও সেই পূর্বের 
উল্লেখিত পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে । 


২। আর যদি রোগী বেহুশ না হয় আর শরীরে অন্য ধরণের পরিবর্তন 
অনুভব করে তবে তাকে নিম্নের নির্দেশনা মেনে চলার জন্যে বলতে হবেঃ 


১। সকল নামায সঠিক সময়ে পড়ার পাবন্দি থাকতে হবে । 
২। গান-বাজনা থেকে বেঁচে চলতে হবে। 
৩। শুয়ার পূর্বে অযু করে আয়াতুল কুরসী পড়ে নিবে। 


৪। দু'হাত তুলে শুয়ার পূর্বে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে হাতে ফু 
দিয়ে সমস্ত শরীর স্পর্শ করবে (এমনটি তিনবার করবে) 


৫1 আয়াতুল কুরসী এক ঘন্টার ক্যাসেটে বার বার রেকর্ড করে দৈনিক 
একবার শুনবে । 


৬। অন্য একটি এক ঘণ্টার ক্যাসেটে বার বার সূরা ফালাক, নাস ও 
ইখলাস রেকর্ড করে দৈনিক কমপক্ষে একবার শুনবে । 


৭। পূর্বে বর্ণিত কুরআনের আয়াতসমূহ ও দু'আ পড়ে পানিতে ফু দিয়ে 
রোগীকে পান করতে বলবে এবং সেই পানি দিয়ে গোসল করাবে এই 
কাজটি তিন দিন করবে । আর গোসল কোন পবিত্র স্থানে করবে। 


৮। রোগী অবশ্যই ফজরের নামাযের পর দৈনিক 
4০523 ০০ 2 ৬৫০ এ LS GL EY 2৮৩4০ (410) 
(৩:০৪ 
একশ'বার পড়বে । 
৯। শরয়ী পর্দা মেনে চলবে। 
এই আমল এক মাস পর্যন্ত করবে। এরপর দু'টি অবস্থার একটি হবেঃ 
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১। ইনশাআল্লাহ হয়ত সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে অথবা তার কষ্ট বৃদ্ধি 
পাবে এবং কুরআন পড়ে রোগীকে ঝাড়লে বেহুশ হয়ে যাবে । এমন অবস্থায় 
পূর্বের বর্ণিত পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। 


বিয়ে ভাঙ্গার যাদুর চিকিৎসার এক উদাহরণঃ 


এক এমন মেয়ের ঘটনা, যে রাতে বিয়েতে সম্মতি দেয়, সকালে 
অস্বীকার করে। একদিন আমার নিকট এক যুবক এসে বলল, আমাদের 
এক মেয়ের বিষয়টি খুবই আশ্চর্যের । সে রাতে বিয়ের প্রস্তাবে সম্মতি দেয়, 
আর সকাল বেলা অস্বীকার করে । তাতে কোন যৌক্তিক কারণও থাকে না। 
আর বিষয়টি বার বার এমন হচ্ছে । এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন? 


আমি তাকে বল্লাম তাকে আমার কাছে নিয়ে আসেন। সুতরাং সে 
মেয়েটিকে নিয়ে আসল । আমি যখন দু'আ ও কুরআনের আয়াত পড়ে 
ঝাড়লাম মুহূর্তেই সে বেহুশ হয়ে গেল। এরপর তার মধ্যে প্রবেশ করা জ্বিন 
কথা বলতে লাগল। 


আমি জিজ্ঞাসা করলাম তুমি কে? 

উত্তরে বললঃ আমি অমুক জিন। 

আমি বললামঃ তুমি এই মেয়েটিকে কেন কষ্ট দিচ্ছ? 
উত্তরে বললঃ আমি তাকে ভালোবাসি । 


আমি বললামঃ এটাতো তোমার ভালোবাসা নয়। তুমি আসলে কি 
চাও? 


সে বললঃ আমি চাই, এই মেয়ে যেন বিয়ে না করে। 


আমি বললামঃ তুমি তাকে কিভাবে প্রতারিত কর, যাতে সে বিয়েতে 
অস্বীকার করে? | 


সে সম্মতি দেয়; কিন্তু রাতে তাকে স্বপ্নের মাধ্যমে আমি ভয় দেখাই যে তুমি 
যদি বিয়ে কর তবে তোমার জন্য তা অকল্যাণ হবে । 


আমি বললামঃ তোমার ধর্ম কি? 
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সে বললঃ ইসলাম । 

আমি বললামঃ তবে তোমার জন্য এটা জায়েয নয়। কেননা নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, “তুমি নিজেও ক্ষতি করবে না এবং 
ক্ষতির কারণও হবে না।” (ইবনে মাজাহঃ ২৩৪০ আলবানী সহীহ 
বলেছেন।) অথচ তুমি যা করছ তা একজন মুসলমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করছ। 
আর এটা শরীয়তে না জায়েয। শেষ পর্যন্ত সেই জিন আমার কথায় 
প্রভাবিত হল এবং বের হয়ে গেল। তার হুশ ফিরে সে ভাল হয়ে গেল। 
সমস্ত প্রশংসার অধিকারী কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালা । আর সবকিছুর ক্ষমতা 
আল্লাহর হাতে । 


যাদুর বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ 
১। যাদুর লক্ষণসমূহ আর জ্বিনে ধরা লক্ষণসমূহ এক হতে পারে। 
২। পেটে সর্বদা ব্যাথা হলে বুঝতে হবে, যাদু করে খাওয়ানো হয়েছে 
অথবা পান করানো হয়েছে। 


৩। কুরআনে কারীমের মাধ্যমে চিকিৎসা ফলপ্রসূ হওয়া দু'টি বিষয়ের 
উপর নির্ভর করেঃ 


প্রথমতঃ চিকিৎসককে আল্লাহ তায়ালার হুকুমের পাবন্দ হতে হবে । 

দ্বিতীয়তঃ রোগীর কুরআনের চিকিৎসার কার্যকারীতা সম্পর্কে পূর্ণ আস্থা 
থাকতে হবে। 

8 অন্তরে অস্থিরতা বিশেষ করে রাতে । এই লক্ষণটি অধিকাংশ যাদুর 
ক্ষেত্রে হয়ে থাকে । 


৫। যাদুর স্থান দু'ভাবে সন্ধান পাওয়া যেতে পারেঃ প্রথমতঃ যাদুতে 
নির্ধারিত জ্বিনের সত্য সংবাদে যে অমুক স্থানে যাদুর বস্তু রয়েছে । তবে 
জ্বিনের কথা যাচাই না করে বিশ্বাস করা যাবে না কেননা তারা সাধারণত 
মিথ্যাই বলে। 

দ্বিতীয়তঃ রোগী অথবা চিকিৎসক ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে ফযীলত পর্ণ 
সময়ে যেমনঃ রাতের শেষভাগে দুই রাকআত নামায আদায় করবে এবং 
আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করবে যে, আল্লাহ যেন যাদুর স্থান জানিয়ে 
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দেয়। এর ফলে স্বপ্নের মাধ্যমে জানতে পারবে অথবা ধারণা সৃষ্টি হবে। 
অতঃপর সে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করবে । 


৬। কালো জিরার তেলে ঝাড়-ফুঁক করে রুগীকে সকাল-সন্ধ্যায় ব্যাথার 
স্থানে উক্ত তেল মালিশ করতে বলতে হবে । এটি সবধরণের যাদুর ক্ষেত্রেই 
প্রযোজ্য । বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেনঃ 


(০1314504১০০ SN TEI) 
অর্থাৎ “কালো জিরা প্রত্যেক রোগের গুষধ মৃত্যু ব্যতীত ৷” (বুখারীঃ 
৫৬৮৭ ও মুসলিমঃ ২২১৫) 


এক এমন মেয়ের ঘটনা যাকে আল্লাহ তায়ালা স্বপ্নের 


এই মেয়ে আমার কাছে আসলে, আমি কুরআনের আয়াত পড়ে ঝাড় 
ফুঁক করলে বুঝতে পারলাম যে, তাকে শক্তিশালী যাদু করা হয়েছে। আমি 
বাড়ির লোকজনকে এই চিকিৎসার ব্যাপারে বললাম এটি ব্যবহার কর 
ইনশাআল্লাহ যাদু তার স্থানেই নষ্ট হয়ে যাবে। (যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে) 
তারা বলল, এমন পদ্ধতি বলে দিন, যাতে যাদুর স্থান কোথায় জানতে 
পারি? 

আমি বললামঃ বিশেষ করে রাতের শেষভাগে যখন দু'আ কবুল হয় 
কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হবে । রুগী নামাযে দাড়িয়ে যায় 
আর আল্লাহর নিকট কাকুতি-মিনতি করে দোয়া করে (যা তারা বর্ণনা 
করে), তারপর রুগী স্বপ্নে দেখল যে, কেউ তার হাত ধরে ঘরের সেই স্থানে 
নিয়ে গেল যেখানে যাদু লুকানো হয়েছে। সকালে সে বাড়ির সকলকে স্বপ্নের 
কথা বলল । আর বাড়ির লোকজন তার বলা স্থানে খোজ করতে থাকল। 
অল্প মাটি খননের পর তারা যাদুর পুটলি খুজে পেল যা তারা জ্বালিয়ে দেয় । 
এরপর আলহামদুলিল্লাহ যাদু নিঃশেষ হয়ে যায় । আর রোগী আরোগ্য লাভ 
করে। 


Wwww.QuranerAlo.com 


যাদুকর ও জ্যোতিষীর গলায় ধারালো তরবারি 117 
সপ্তম অধ্যায় 


স্ত্রী সহবাসে হঠাৎ অপারগ হয়ে যাওয়ার 
চিকিৎসা 


হঠাৎ অপারগতা বলতে এখানে উদ্দেশ্য হলো, পরিপূর্ণ ও নিখুঁত অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ নিয়ে জন্ম নেয়া ও সাধারণত রোগে আক্রান্ত হওয়া ব্যতীতই কোন 
পুরুষের তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে অসামর্থ হওয়া । আমরা যদি এই 
অপারগতা সম্পর্কে জানতে চাই তবে আমাদেরকে প্রথমে লিঙ্গ শক্ত হয় 
কিভাবে তা জানতে হবে । এটা সকলেরই জানা যে, পুরুষাঙ্গ রাবারের মত 
চিকনা গোশতের এক টুকরা । যখন রক্তের চাপ এর উপর বৃদ্ধিপায় তখন 
সেটা শক্তিশালী হয়ে ওঠে । আর যখন রক্তের চাপ,হাস পায় তখন ঢিলে হয় 
ও শক্তি শেষ হয়ে যায়। 
যৌনাঙ্গের তিনটি স্তরঃ 

১।যখন পুরুষের মধ্যে যৌন চাহিদা সৃষ্টি হয় তখন পুরুষের 
অন্ডকোষের মধ্যে বিশেষ এক ধরনের হরমোনের সৃষ্টি হয়। আর এই 
হরমোন যখন রক্তের সাথে মিশে যায় তখন রক্ত অতিদ্রুত সঞ্চালিত হয়ে 
মাথার চামড়া পর্যন্ত পৌছে যায় এবং শরীর গরম হয়ে বিদ্যুত সঞ্চালনের 
মত হয়ে যায়। 

২। যেহেতু যৌন চাহিদার নিয়ন্ত্রণ মস্তি করে, তাই এটা পুরুষাঙ্গের 
গতি দ্রুত কেন্দ্রবিন্দুতে পৌছে দেয় । 

৩। মগজের যৌন উত্তেজনার কেন্দ্র বিন্দু প্রজনন কোষে দ্রুত স্প্রিট 
প্রেরণ করে যার ফলে পুরুষাঙ্গ শক্ত হয়ে যায়। 


যৌন ক্ষমতা বিনাশের যাদুর বিবরণঃ 


যাদুর দায়িত্বে নিয়োজিত শয়তান পুরুষের মস্তিষ্কে যা যৌন চাহিদাকে 
নিয়ন্ত্রণকারী ও কেন্দ্রবিন্দু তাতে প্রভাব বিস্তার করে। আর অন্য সব অঙ্গ 
সঠিক থাকে । আর যখন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে চায় তখন 
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ফেলে । যার ফলে রক্ত সঞ্চালক মেশিন চলে না আর যৌনাঙ্গের রক্ত ফিরে 
যায়। ফলে পুরুষাঙ্গ নিস্তেজ হয়ে যায় । 


এজন্য দেখা যাবে এ ধরনের পুরুষ যখন তার স্ত্রীর সাথে চুম্বন ও 
আলিঙ্গনে থাকে তখন তার যৌন ক্ষমতা সাধারণ অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। 
যৌনাঙ্গ প্রবেশকালীন সময়ে ঢিলে পড়ে যায় এবং সে বিফল হয়ে যায়। 


আবার কখনও এমনও হয় যে, যখন একটি পুরুষের দু'টি স্ত্রী তখন 
সে। তার মধ্যে একটির সাথে সহবাস তো করতে পারে; কিন্তু অন্য স্ত্রীর 
সাথে সহবাস করতে ব্যর্থ হয়। এটা এজন্যে যে, যাদুর শয়তান একজনের 
থেকে দূরে রাখার জন্যে সে যখন দ্বিতীয় স্ত্রীর নিকট যায় যৌন উত্তেজনার 
কেন্দ্র নষ্ট করে দেয়। 


মহিলার সহবাসে ব্যর্থ হওয়াঃ 


পুরুষের যেমন স্ত্রী হতে অপারগতা সৃষ্টি হয় তেমনি নারীরও পুরুষ 
হতে অপারগতা সৃষ্টি হয়ে থাকে । আর মেয়েদের অপারগতা পাচ ধরণেরঃ 


১। স্ত্রী তার স্বামীকে তার নিকট আসতে বাধা দেয়ঃ এজন্যে সে তার 
উরুকে একটির সাথে অপরটি মিলিয়ে দেয়, যাতে তার স্বামী সহবাসে 
সক্ষম না হয়। তার এ কাজ তার অনিচ্ছায় হয়ে থাকে । এমনকি এক 
যুবকের স্ত্রী এই যাদু দ্বারা আক্রান্ত ছিল। তার স্ত্রী সহবাসের সময় দুই উরুর 
রান একত্রিত করে ফেলত তাতে সে তার স্ত্রীকে গালি গালাজ করত । উত্তরে 
তার স্ত্রী বলত বিষয়টি আমার ইচ্ছাধীন নয়। তুমি বরং আমার উরুর মধ্যে 
লোহার বালা দিয়ে রেখো কাজ করার পূর্বে যাতে মিলিত না হয়ে যায়। 
বাস্তবে তার স্বামী এমনটিই করল; কিন্তু এরপরও সে ব্যর্থ হল। এরপর তার 
স্ত্রী তাকে পরামর্শ দিল যে, সে যেন তাকে নেশাযুক্ত ইঞ্জেকশন দেয়। 
এরপর স্বামী তাকে ইঞ্জেকশন দিল এবং সে তার কর্মে সফল হল; কিন্ত 
সহবাসের কর্ম কেবল স্বামীর পক্ষ হতে হল। 

২। মস্তিষ্কের অনুভূতি হারিয়ে ফেলাঃ মহিলার মস্তিষ্কের অনুভূতি শক্তির 
কেন্দ্রবিন্দু যাদুকরের জিন নিয়ন্ত্রন নিয়ে নেয় । সুতরাং স্বামী যখন স্ত্রীর সাথে 
সহবাস করতে চায় তখন জ্বিন তার অনুভূতি শক্তিকে ধ্বংস করে দেয়, যার 
কারণে মহিলার প্রাকৃতিক অনুভূতি থাকে না। আর না নিজের স্বামীর সামনে 
কোন বিকর্ষন সৃষ্টি হয় বরং সে সময় এই হতভাগা নারীর অবস্থা জড় 
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পদার্থের মত হয়ে যায়। আর বাকী তার প্রাকৃতিক যেসব কিছু দেয়ার তা 
কিছুই দিতে পারে না, ফলে সহবাস একেবারে বিফল হয়ে যায়। 


৩। জরায়ু থেকে রক্ত প্রবাহ সহবাসের সময় রক্ত প্রবাহিত হওয়া । 
পূর্বে বর্ণিত ইস্তিহাযা হতে এর পার্থক্য হলো এটি শুধু সহবাসের সময়েই 
প্রবাহিত হয়। 


MVE রাকা নার তর জের 
তখন তার স্ত্রীর রক্তপ্রবাহ শুরু হত। আর যখন ছুটি শেষ হলে বাড়ী থেকে 
বের হত মুহূর্তেই তার স্ত্রী সুস্থ হয়ে যেত। 

৪ | কুমারী যুবতীকে বিয়ের পর প্রথম রাতে তার স্বামী তাকে অকুমারী 
অনুভব করে, যার ফলে তাকে সন্দেহ করে বসে; কিন্তু যদি এ ধরণের 
মেয়েকে চিকিৎসা করা হয় ও যাদু নষ্ট হয় তখন সে বুঝতে পারে যে, সে 
কুমারী । 

৫। পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে সহবাসের সময় তার সামনে মাংশের এক 
প্রতিবন্ধকতা পায়, যার ফলে তাদের সহবাস সফল হয় না। 


অপরাগকারী যাদুর চিকিৎসাঃ 
প্রথম পদ্ধতিঃ 


ইতিপূর্বে উদ্ধৃত (ষষ্ঠ অধ্যায়ে) পন্থায় চিকিৎসা করবেন । জ্বিনের সাথে 
কথা বলার পর যাদুস্থান সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে কোথায়; 
অতঃপর সেখান হতে বের করতে পারলে যাদু শেষ হয়ে যাবে । অতঃপর 
তাকে বের হতে বলবে এবং সে বের হয়ে গেলে বুঝতে হবে যে, যাদুর 
প্রভাব নিঃশেষ হয়ে গেছে । আর যদি জিন রুগীর মাধ্যমে কথা না বলে তবে 
চিকিৎসার অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হবে । 


দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ 


নিম উদ্ধৃত আয়াত কয়েকবার পড়ে পানিতে সাতবার ফু দিবে এরপর 
নে ডি EGBG LLL) LAL MLD Cll 
আয়াতগুলো হলঃ 
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30015057402 ois es Es JG ACL 

ও ge adh 56125555552 
(/১-/) mts) 


অর্থঃ “মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন তোমরা যেই যাদু দেখাচ্ছ 

আল্লাহ্‌ তায়ালা নিশ্চয়ই তা ধ্বংস করে দিবেন। আল্লাহ তায়ালা ফাসাদ 

র কর্মের সংশোধন করেন না এবং আল্লাহ সত্যকে তার নির্দেশে 

প্রতিষ্ঠিত করবেন যদিও অপরাধীগণ তা অপছন্দ করে।” (সূরা ইউনুসঃ 

৮১-৮২ এটিও বেশি বেশি পড়বে, বিশেষ করেঃ “4২, 41০1” অংশটি 
বেশি বেশি পড়বে ।) 


SP OSU 05 Gs BE 0 ৪9০৯৬ hy 
Bl pL ০15 ৩১1১4 ০০৯1540459523০। 

€১১১০১ ০০১০০১৭৩০০৪ ETE, car 
(703৬ 5৯159) 


অর্থঃ “তখন আমি মুসা-এর নিকট এই প্রত্যাদেশ পাঠালামঃ তুমি 
তোমার লাঠিখানা নিক্ষেপ কর, মূসা (আলাইহিস সালাম) তা নিক্ষেপ করলে 
ওটা একটা বিরাট সাপ হয়ে সহসা ওদের অলীক (মিথ্যা) সৃষ্টিগুলোকে 
গিলে ফেলল । পরিশেষে যা হক ছিল তা সত্য প্রমাণিত হলো, আর যা কিছু 
বানানো হয়েছিল তা বাতিল প্রমাণিত হলো। আর ফিরাউন ও তার 
দলবলের লোকেরা মুকাবিলার ময়দানে পরাজিত হলো এবং লাঞ্ছিত ও 
অপমানিত হয়ে গেল। যাদুকরগণ তখন সিজদায় পড়ে গেল। তারা 
আনলাম । (জিজ্ঞেস করা হলো- কোন বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি? তারা 
উত্তরে বললো) মূসা ও হারূনের প্রতিপালকের প্রতি ৷” (সূরা “আরাফঃ 
১১৭-১২২) 


তৃতীয় পদ্ধতিঃ 
কুলের সাতটি সবুজ পাতা পাথর দিয়ে পিষে পানিতে ঢেলে নাড়তে 
থাকবে এবং নিম্নের আয়াতসমূহ পড়তে থাকবে আর ফুঁ দিতে থাকবে । 
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আয়াতগুলো হল এইঃ আয়াতুল কুরসী সাতবার এবং সূরা ইখলাস, সূরা 
ফালাক ও সূরা নাস। আর সেই পানি রোগী পান করবে এবং গোসলও 
করবে কয়েক দিন পর্ষস্ত। 

ইনশাআল্লাহ্‌ রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে । সে পানিতে অন্য পানি মিশাবে 
না ও উক্ত পানি গরমও করবে না। যদি শীত থাকে তবে পানি রোদে গরম 
করতে পারে । আর লক্ষ্য রাখতে হবে যে, পানি যেন অপবিত্র স্থানে না 
পড়ে । তাতে ইনশাআল্লাহ যাদু প্রথমবার গোসলেই শেষ হয়ে যাবে। 


চতুর্থ পদ্ধতিঃ 


উল্লেখিত ঝাড়-ফুঁক রোগীর কানে পড়বে তার সাথে নিম্নের এই 
আয়াতটিও রোগীর কানে পড়বে । 


(My RULES 45১05 UIE 

অর্থঃ “আমি তাদের কৃতকর্মগুলোর দিকে অগ্রসর হবো, অতঃপর 
সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলি-কণায় পরিণত করবো ।” (সূরা ফুরকানঃ ২৩) 

এই আয়াত রোগীর কানে একশ'বার অথবা তার অধিক পড়বে । যে 
পর্যন্ত না রোগী বেহুশ হয়ে পড়ে । এই আমল কয়েক দিন করতে থাকবে যে 
পর্যন্ত না রোগী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে । তাতে ইনশাআল্লাহ যাদু 
নিঃশেষ হয়ে যাবে । 

পঞ্চম পদ্ধতিঃ 

হাফেজ ইবনে হাজার (রাহঃ) এই প্রকার ঝাড়-ফুঁকের উপর ইমাম 
শাবী হতে প্রমাণ বর্ণনা করেছেন। (বিস্তারিত দেখুনঃ ফতহুল বারী 
২৩৩/১০) 

তাহল বনের ভেতর থেকে কাটাযুক্ত গাছের পাতাসমূহ একত্রিত করে 
পাথর দিয়ে পিষে মিহি করবে এবং তার উপর কুরআনের আয়াত পড়ে ফুঁ 
দিবে এরপর তা পানিতে মিশাবে এবং তা দিয়ে গোসল করবে ৷ (আমি মনে 
করি পানিতে সূরা ফালাক নাস এবং আয়াতুল কুরসী পড়ে ফুঁ দিবে তবে তা 
উত্তম হবে ।) 


Wwww.QuranerAlo.com 


122 যাদুকর ও জ্যোতিষীর গলায় ধারালো তরবারি 


উষ্ঠ পদ্ধতিঃ 


হাফেজ ইবনে হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন আমি জাফর মুস্তাগ- 
ফিরির কিতাবে (চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তক) ঝাড়-ফুঁকের পদ্ধতি অধ্যায়ন 
করেছি যে, জাফর মুস্তাগফিরি বলেন আমি নাসুহ বিন ওয়াসেলের হাতে 
€কুতাইবা বিন আহমদ বুখারীর ব্যখ্যার এক অংশে) লেখা পেলাম যে, 
কাতাদাহ সাঈদ বিন মুসাইয্যেবের কাছে জিজ্ঞেস করলেন যে, কোন পুরুষ 
যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে ব্যর্থ হওয়ার রোগে আক্রান্ত হয় তবে 
কি তার জন্যে ঝাড়-ফুঁকের চিকিৎসা জায়েয? তিনি বললেন ঝাড়-ফুঁকের 
উদ্দেশ্য তো সুস্থ কর! তাই এতে কোন সমস্যা নেই। শরীয়তে মানব 
কল্যাণে কোন কাৰ্যক? বিষয় নিষেধ নেই। 


নাসুহ বলেন যে, হাম্মাদ শাকির আমাকে চিকিৎসার পদ্ধতির বিষয়ে 
বিশ্লেষণ করতে বলেন কিন্তু আমি বলতে পারিনি। এরপর তিনি আমাকে 
বললেন যে, যখন এমন ব্যক্তি যে, স্ত্রী সহবাস ছাড়া অন্য সব কাজই করতে 
পারে, তবে এমন রোগী কিছু জ্বালানী/লাকড়ী একত্রিত করে তাতে আগুন 
লাগিয়ে দিবে । এবং সেই আগুনের মাঝখানে একটি কুড়াল রেখে দিবে। 
করে দিবে ইনশাল্লাহ সে আরোগ্য লাভ করবে । ফেতহুল বারী খণ্ড ১০ পৃ 
২২৩) | 

এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, রোগী কুড়ালের উপর এমন 
কোন বিশ্বাস রাখবে না বরং তার বুঝতে হবে যে, এটা একটা মাধ্যম । 
কুড়ালের গরম তাপ যখন পুরুষাঙ্গে পড়ে তখন জ্বিন প্রচণ্ড আঘাত পায় এবং 
সে বের হয়ে চলে যায়। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় সে সুস্থ হয়ে উঠে। 


সপ্তম পদ্ধতিঃ 
এক পাত্রে পানি নিয়ে তাতে সূরা ফালাক ও নাস পড়বে এবং নিম্নের 
দু'আ পড়ে পানিতে ফু দিবে। 
০৮০805০০৪4১ els JS or Sats ৭ ৪০ abil es 
Sass dl alo 
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অতঃপর সেই পানিতে সাতবার ফু দিবে এবং রোগী পর পর তিন দিন 
পান করবে এবং তা দিয়ে গোসল করবে। ইনশাআল্লাহ যাদু ধ্বংস হয়ে 
যাবে এবং ০০০০০০০০০০০ 
না। 


অষ্টম পদ্ধতিঃ 

রোগীর কানে নিম্নের আয়াত ও সূরা পড়বেনঃ 
১। সূরা ফাতেহা ৭০ বারের অধিক। 

২। আয়াতুল কুরসী ৭০ বারের অধিক। 

৩। সূরা ফালাক ও নাস ৭০ বারের অধিক। 


এগুলি পরপর তিন থেকে সাত দিন পর্যন্ত পড়বেন। ইনশাআল্লাহ যাদু 
নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে এবং রুগী সুস্থ হয়ে যাবে। 


নবম পদ্ধতিঃ 
পরিস্কার একটি পাত্রে পরিস্কার কালি দিয়ে নিম্নের আয়াতসমূহ লিখবেঃ 
JAE More x Ln IG ও এ) 
€০১:১৯১) ৪৮255 GL Sts iit Hr 0 
(AYA: S25) 
অর্থঃ “মূসা বললেন তোমরা যেই যাদু দেখাচ্ছ আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই 
তা ধ্বংস করে দিবেন। আল্লাহ তায়ালা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কর্মের 


₹শোধন করেন না এবং আল্লাহ সত্যকে তার নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত করবেন 
যদিও অপরাধীগণ তা অপছন্দ করে।” (সূরা ইউনুসঃ ৮১-৮২) 


এই আয়াত লেখার পর সেই পাত্রে কালো জিরার তেল ঢেলে তা নাড়া- 
চাড়া করবে। এরপর রোগী সেই তেল পান করবে এবং কপালে ও বুকে 
মালিশ করতে থাকনে। ইনশাজাল্লাহ যাদু বিনষ্ট ও পিক্রিয় হয়ে যানে এবং 
রোযা আলা লাভ করবে? 
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শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এই বিষয়ে ফতোয়া দিয়েছেন 
যে, কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত যিকিরসমূহ লিখে পানিতে গুলিয়ে তা 
রোগীকে পান করানো জায়েয । (মাজমাউল ফাতোয়াঃ ১৯/৬৪) 


যৌনক্ষমতা লোপ, যৌন দুর্বলতা এবং 
পুরুষতৃহীনতার পার্থক্য 
প্রথমঃ য'দুর দ্বারা যৌন ক্ষমতা নষ্ট করা 


এটি হল, তার যৌন ক্ষমতা ঠিকই আছে বরং স্ত্রীর থেকে দূরে থাকলে 
তার যৌনাঙ্গ ঠিক, গরম ও কার্যকর থাকে । আর যখন সে স্ত্রীর নিকটবর্তী 
হয় আর তার সাথে সঙ্গম করতে চায় সেই মুহূর্তে একেবারে অক্ষম হয়ে 
যায়। 


দ্বিতীয়তঃ সাধারণ যৌন অক্ষমতা 


স্ত্রীর নিকটে হোক আর দূরে সব সময়ের জন্যই সে পুরুষ যৌনাক্ষম; 
বরং তার পুরুষাঙ্গ কখনই শক্তিশালী হয় না। 


তৃতীয়তঃ যৌন শক্তির দুর্বলতা 
স্বামী স্ত্রীর সাথে দীর্ঘদিন পর ছাড়া সহবাসে সক্ষম হয় না। তাও অতি 
অল্প সময়ের জন্য সে সক্ষম হয়। তার পরেই অতিতাড়াতাড়ি পুরুষাঙ্গ নিস্তে 


জ হয়ে যায়। 
চিকিৎসা 


যাদুর দ্বারা নষ্ট করা যৌন শক্তির চিকিৎসার ইতিপূর্বেই নয়টি পদ্ধতি 
উল্লেখ করা হয়েছে। আর সাধারণ যৌন অক্ষমতার জন্য ডাক্তারদের আশ্রয় 
নিতে হবে। তবে যৌন শক্তির দূর্বলতার চিকিৎসার জন্য নিম্ন লিখিতু পদ্ধতি 
গ্রহণ করবেঃ - 

১। ১ কিলোগ্রাম মৌচাকের খাঁটি মধু এবং ২০০ গ্রাম দেশীয় রাণী 
মৌমাছির খাদ্য 4 রী 
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২। তার উপর সূরা ফাতেহা, সূরা আলাম নাশরাহ এবং তিন কুল 
পড়বে । 


৩। তারপর রোগী সকালে খালিপেটে তিন চামচ, দুপুরে এক ও রাতে 
এক চামচ খাবার পর খাবে। 


৪। এ পদ্ধতি ১ মাস বা দু'মাস দুর্বলতার উপর ভিত্তি করে চালিয়ে 
যাবে। আল্লাহর হুকুমে আরোগ্য লাভ করবে । 


নিঃসন্তান হওয়া বা বন্ধ্যাত্বের প্রকারভেদঃ 
পুরুষের নিঃসন্তান হওয়া 


এটা দু'প্রকার প্রথমঃ যার সম্পর্ক পুরুষাঙ্গের সাথে এর চিকিৎসা 
ডাক্তারের মাধ্যমে করতে হবে যদি তারা পারে। 


দ্বিতীয় প্রকার হল মানুষের ভেতর জিন ও শয়তানের দুষ্টক্রিয়া থেকে। 
এর চিকিৎসা কুরআনের আয়াতসমূহ ও যিকির এবং দু'আর মাধ্যমে করতে 
হবে। একটি বিষয় অনেকেরই জানা যে, সন্তান জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা 
তখনই থাকে যখন পুরুষের বীর্যে এক বর্গ সেন্টিমিটারে বিশ মিলিয়নের 
বেশি শুক্রানু কীট বিরাজ করে। 


কখনও শয়তান পুরুষের শুক্রাশয়ে প্রভাব বিস্তার করে যা 
শুক্রানুগুলিকে চাপ দিয়ে আলাদা করে। সুতরাং যখন চাপ দিয়ে প্রয়োজন 
অনুযায়ী তা পৃথক করতে পারেনা এর জন্য কম হয় যার ফলে সন্তান জন্মের 
সম্ভাবনা কমে যায় । যখন কীটসমূহ শুক্রানুতে পরিণত হয় এই জীবানুসমূহে 
তরল পদার্থের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই পদার্থ শুক্রানুতে মিশ্রিত 
হওয়ার পর কীটগুলোর খাদ্যে পরিণত হয়। শয়তান এখানেও বাধা সৃষ্টি 
করে। যার পরিণামে তরল পদার্থ আর শুক্রানুর খাদ্যে পরিণত হতে 
পারেনা। যার জন্যে সেগুলোর মৃত্যু হয়। এরপর আর সন্তান জন্মের 
সম্ভাবনা থাকে না। 
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যাদুর বন্ধ্যাত্ব আর প্রকৃত বন্ধ্যাত্ের মধ্যে পার্থক্য 
১। রুগী আসরের পর থেকে অর্ধরাত পর্যন্ত মানুষিক অস্বস্তি অনুভব 
করবে। 
২। মতিভ্ৰম হওয়া । 
৩। মেরুদন্ডের নীচে ব্যাথা । 
৪। ঘুমের মধ্যে আস্থরতা । 
৫। ভীতিজনক সপ্ন দেখা । 


মহিলার বন্ধ্যাত্ব 

এটাও দু'প্রকার। প্রথমঃ সৃষ্টিগত দ্বিতীয়ঃ যাদুর মাধ্যমে । যাদুর দ্বারা 
রয়েছে তা নষ্ট করে দেয়, যার ফলে আর বাচ্চা ধরে না। অথবা কখনও সে 
জন ডিম্বানু ক্ষতি করে না। অতএব জরায়ুতে বাচ্চা ধরে; কিন্তু গর্ভধারণের 
কয়েক মাস পরে শয়তান জরায়ুর কোন রগে আঘাত করে, যার ফলে স্রাব 
নির্গত হওয়া শুরু হয়। পরে গর্ভপাত হয়ে যায়। বার বার গর্ভপাত 
বেশিরভাগ জিনের কারণে হয়ে থাকে । আর এ ধরণের অবস্থার বহু 
চিকিৎসাও করা হয়ে থাকে । বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে- “নিশ্চয়ই 
শয়তান আদম সন্তানের মধ্যে রক্তের মত চলাচল করে।” (বুখারীঃ ৪/২৮২ 


ও মুসলিমঃ ১৪/১১৫) 
যাদুর বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসাঃ 


১। পুস্তকের প্রারম্ভে যে সব ঝাড়-ফুঁকের আয়াতসমূহ ও দু'আ উদ্ধৃত 
হয়েছে তা এক ক্যাসেটে রেকর্ড করে শুনার জন্যে রোগীকে দিবে । রোগী 
দৈনিক তিনবার শুনবে । 


২। সূরা সাফফাত সকালে পড়বে অথবা শুনবে। 
৩। সূরা মাআরিজ রাতে পড়বে অথবা শুনবে । 
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৪ কালো জিরার তেলে নিম্নের সূরাগুলো পড়ে রোগীকে দিবেঃ 


ইমরানের শেষ রুক এবং সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস। এই 
সমস্ত আয়াত ও সুরা পড়ে তেলে ফু দিবে এবং রোগী সেই কালো জিরার 
তেল দিয়ে তার বুকে কপালে ও মেরুদন্ড শুয়ার পূর্বে মালিশ করবে। 

৫। উল্লেখিত আয়াতসমূহ পড়ার পর খাঁটি মধুতে ফু দিয়ে রোগীকে 
দিয়ে বলবে, সে যেন দৈনিক এক চা চামচ খালি পেটে খায়। 

এই সব চিকিৎসা তিন মাস পর্যন্ত স্থায়ী রাখবে । সাথে সাথে আল্লাহ 
তায়ালার নির্দেশসমূহ পালন করবে । যাতে সে এ সমস্ত খাটি মুমিনদের 
করেছেন। 

কেননা কুরআনের আয়াতদ্বারা সুস্থ হওয়ার হকদার কেবল মুমিন 
বান্দাই। যেমনঃ আল্লাহ তায়ালা কুরআনের কারীমে এরশাদ করেনঃ 


(AY ০৮০৯ 5০৯০) এর is PAL ঢা ০০5৫5) 
অর্থঃ “আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে রয়েছে আরোগ্য লাভের 
উপায় এবং রহমত স্বরূপ মুমিনদের জন্যে ।” (সূরা ইসরাঃ ৮২) 
দ্রুত বীর্যপাত হয়ে যাওয়া 


অনেক সময় বিষয়টি স্বাভাবিক কারণে হয়ে থাকে যাদুর ছারা নয়। 
এমনটি হলে ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করবে । সাধারণত ডাক্তারগণ নিম্নের 
নির্দেশনাগুলো মেনে চলতে বলে। 


১। এক ধরণের মলমের ব্যবহার যা পুরুষাঙ্গের অনুভূতিকে স্বাভাবিক 
করে দেয়। 


২। সহবাসের সময় অন্য কোন বিষয়ে ভাবতে থাকা বা অন্য মনস্ক 
হয়ে যাওয়া । 


৩। সহবাসের মুহূর্তে কঠিন হিসাব-নিকাশে মত্ত হয়ে যাওয়া । 
আবার কখনও শয়তানের প্রভাবে হয়ে থাকে যার চিকিৎসা নিম্নরূপঃ 
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১। ফজরের নামাযের পর এই কালেমা ১০০বার পড়বেঃ 
05২৮2 ৬০০ এ এ BOL AY ১35 UL 410)) 
(৩৮৪০ 
২। শুয়ার পূর্বে সুরা মুলক শুনবে অথবা পড়বে । 
৩। আয়াতুল কুরসী দৈনিক বেশি বেশি পড়বে । 
৪ । নিম্নের দু'আ সকাল-সন্ধ্যা পড়বে অথবা কারো থেকে শুনবেঃ 


৯৯3 ০৮158 55৮১৯ Best Ll ৮ ০০ TY SDN Bb (৮১) 


(Cad ৮৮ 
উদ্ধৃত দু'আসমূহ দৈনিক তিনবার করে পড়বে । 
এই চিকিৎসা তিন মাস পর্যন্ত চালাবে ইনশাআল্লাহ সুস্থ হয়ে উঠবে । 
যাদু প্রতিরোধের উপায় 


যে সমাজে যাদু দ্বারা মানুষের ক্ষতি সাধন করা হয় এবং যাদুর 
প্রাদুর্ভাব বেশি, বিশেষ করে নব দম্পতির জন্য সেখানে পূর্বেই এর বিপদ 
থেকে রেহাই পাওয়ার যে সব করণীয় বিষয় আছে তা এখানে বর্ণনা করা 
হবে । এক্ষেত্রে এক বিশেষ প্রশ্নের গুরুত্ব রাখেঃ নব দম্পতির জন্য কি যাদু 
প্রতিরোধের কোন উপায় রয়েছে, যার ফলে যদিও তাদের জন্য যাদু করা 
হয়; কিন্ত তাতে তাদের কোন ক্ষতি হবে না? উত্তরঃ হ্যা অবশ্যই উপায় 
রয়েছে, যা অচিরেই বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ! কিন্তু তার পূর্বে পাঠকদের 
জন্য এ ঘটনাটি বর্ণনা করা ভালো মনে করি। 

এক পরহেযগার যুবকের ঘটনা । সে একজন খতীব ও দায়ী, তার 
গ্রামে ছিল এক যাদুকর । যে মানুষকে যাদুর ভয় দেখিয়ে অর্থ লুটে নিত। 
গ্রামের যারা বিয়ে করতো বা করাতো তারা সবাই তাকে বিয়ের পূর্বেই 
টাকা-পয়সা দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট রাখত। সে যেন স্বামী-স্ত্রীর মিলনে বাধা 
সৃষ্টিকারী যাদুর মাধ্যমে ক্ষতি না করে। 
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আর এই পরযহেগার যুবক এই যাদুকরের বিরুদ্ধে খুতবায় ও স্থানে 
স্থানে মানুষকে বলত এবং যাদুকরের কাছে যেতে নিষেধ করত । আর সে 
ছিল অবিবাহিত, এখন সে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিল; কিন্তু তার মনে ভয় 
যাদুকর হয়ত তাকে যাদু করবে। আর গ্রামের লোকজনও তার বিষয়ে 
আশঙ্কা করছিল। 

শেষ পর্যন্ত সেই যুবক আমার কাছে এসে তার ঘটনা ও পরিস্থিতি 
বর্ণনা করল । বলল যে, যাদুকর তাকে ভয় দেখিয়েছে এখন কার জয় হবে 
গ্রামের মানুষ তার দেখার অপেক্ষায় আছে। আপনি আমাকে কি যাদুর 
প্রভাব থেকে রক্ষার জন্যে কিছু বলতে পারেন? 


যাদুকর আমাকে শক্তিশালী যাদু করবে এবং আপ্রাণ চেষ্টা করবে 
আমার ক্ষতি করতে । কেননা আমি প্রকাশ্যে তাকে অপমান করেছি । আমি 
বললাম হ্যা আমি অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করব, তবে শর্ত হল যে, 
আপনি যাদুকরকে জানিয়ে দিবেন যে, আমি অমুক তারিখে বিয়ে করতে 
যাচ্ছি। আর আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ করছি, তুমি যা ইচ্ছা তাই কর এমনকি 
সকল যাদুকরকে একত্রিত করে যাদু কর। আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে 
না ইনশাআল্লাহ । 


যুবক আমার কথায় সামান্য দ্বিধাগ্রস্ত হল এরপর বলল, আপনি কি পূর্ণ 
আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলছেন? আমি বললাম হ্যা অবশ্যই বিজয় ও সফলতা 
কেবল মুমিনদের জন্যে আর লাঞ্ছনা ও অবমাননা অপরাধীদের প্রাপ্য । 


অতঃপর বাস্তবে তাই হল যুবক আমার কথা মত চ্যালেঞ্জ করে । আর 
সেই কঠিন দিনের অপেক্ষা লোকজন করতে থাকে । আমি যুবককে যাদু 
থেকে রক্ষার জন্যে কিছু আমল বলে দিলাম, যা নিম্নে বর্ণনা করব । এরপর 
যুবক বিয়ে করে বাসর রাত অতিক্রম করে। আর তা সফলভাবে সম্পন্ন 
হয়। আর যাদুকর বিফল ও অপদস্থ হয়। এরপর সবার কাছে যুবক 
সম্মানের পাত্র এবং যাদুকর লোকজনের দৃষ্টিতে অসম্মানিত হয়। আল্লাহু 
আকবার, তারই সকল প্রশংসা, বিজয় তো এক আল্লাহর পক্ষ হতেই। 
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এখন এই নিন যাদু প্রতিরোধের উপায়ঃ 
প্রতিরোধের প্রথম উপায়ঃ খালি পেটে সাতটি আজওয়া খেজুর খাওয়াঃ 


সম্ভব হলে মদীনা থেকে আজওয়া খেজুরের ব্যবস্থা করবে আর না হয় 
যে কোন প্রকারের আজওয়া খেজুর চলবে । আল্লাহর রাসূলের হাদীসে 
রয়েছেঃ “যে ব্যক্তি সাতটি আজওয়া খেজুর সকাল বেলায় আহার করবে 
সেদিন তাকে কোন বিষ ও যাদু ক্ষতি করতে পারবে না।” (বুখারীঃ 
১০/২৮৭) 


দ্বিতীয় উপায়ঃ ওযু অবস্থায় থাকলে যাদুর প্রভাব বিস্তার করতে পারে 
নাঃ 

কেননা এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে ফেরেশতা 
নির্ধারত হয়ে থাকে । ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেন যে, 
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের অঙ্গসমূহকে 
পবিত্র রাখ, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে পবিত্র করবেন কেননা যে ব্যক্তিই 
পবিত্র অবস্থায় রাত্রি যাপন করবে পোশাকের ন্যায় তার শরীরে এক 
হেফাযতকারী ফেরেশতা নির্ধারণ করে দিবেন। রাতের যে মুহূর্তে সে পার্শ্ব 
পরিবর্তন করবে তখনই ফেরেশতা তার জন্য প্রার্থনা করবে যে, হে আল্লাহ 
তোমার বান্দাকে ক্ষমা কর সে ওযু অবস্থায় ঘুমিয়েছে। 


তৃতীয় উপায়ঃ জামাআতের সাথে নামাযের পাবন্দিঃ 


জামাআতের সাথে নামায পড়লে শয়তানের অনিষ্ট হতে নিরাপদ হওয়া 
যায়। আর নামায থেকে গাফেল হলে শয়তান তাকে বশীভূত করে ফেলে। 
আবু দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেন যখন কোন গ্রামে অথবা মরুভূমিতে কমপক্ষে তিন ব্যক্তি 
বিদ্যমান থাকে অতঃপর তারা যদি জামাআতে নামায আদায় না করে তবে 
শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নেয়। 


তাই তোমরা জামাআতের সাথে নামায পড়ার প্রতি গুরুত্ব দিও । 
কেননা বাঘের শিকার সেই ছাগল হয়ে থাকে, যে পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 


যায়। (বৃখারীঃ ৩/৩৪ ও মুসলিমঃ ৬/৬৩) 
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চতুর্থ উপায়ঃ তাহাজ্জুদের নামায আদায়ঃ 

যে ব্যক্তি নিজেকে যাদুর অনিষ্ট হতে রক্ষা করতে চায় সে যেন রাত্রির 
কিছু অংশ হলেও রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করে। এ থেকে একেবারে 
বিমুখ না থাকে কেননা তা থেকে বিমুখ থাকা শয়তানের প্রভাব পড়ার কারণ 
হয়ে থাকে ! আর শয়তান যদি পেয়ে বসে তবে যাদু ক্রিয়া সহজ হয়। 


ইবনে মাউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকটে এক ব্যক্তির বিষয়ে অভিযোগ করা হয় 
যে, সে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিল। এমনকি ফজরের নামাযও আদায় করতে 
পারেনি । অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, শয়তান 
তার কানে পেশাব করে দিয়েছে । (বুখারীঃ ৬/৩৩৫, মুসলিমঃ ৬/৬৩) 


ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, “যে ব্যক্তি বেতের 
নামায আদায় না করেই সকাল করে সে যেন মাথায় এক ৪০ গজ বিশিষ্ট 
রশি নিয়ে সকাল করে ।” (ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করে 
বলেন তার সূত্র সঠিকঃ ৩/২৫) 


পঞ্চম উপায়ঃ বাথরুমে প্রবেশের সময় দু'আ পড়াঃ 


বাথরুম ও অনুরূপ অপবিত্র স্থানে শয়তানের আস্তানা গড়ে ওঠে, আর 
শয়তান মুসলমানের বিরুদ্ধে এ ধরণের জায়গায় সুযোগ খুজে । লেখক 
বলেন, এক শয়তান জ্বিন আমাকে বলে, আমি এই ব্যক্তিকে আক্রমণ 
এজন্যে করেছিলাম যে, সে বাথরুমে যাওয়ার পূর্বে আউযুবিল্লাহ পড়ত না৷ 
আল্লাহ তায়ালা আমাকে সেই শয়তানের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন এবং 
আমি বললাম যে এই ব্যক্তিকে ছেড়ে দাও । আলহামদুলিল্লাহ সে ছেড়ে চলে 
যায়। 


এক জিন আমাকে বলল যে, হে মুসলমানগণ! তোমাদেরকে আল্লাহ 
তায়ালা শক্তিশালী অস্ত্র দান করেছেন; তোমরা তা দিয়ে আমাদেরকে পরাস্থ 
করতে পার; কিন্তু তোমরা তা ব্যবহার কর না। আমি তাকে জিজ্ঞাসা 
করলাম তা কি? উত্তরে সে বললঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর 
যিকিরসমূহ। 


হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বাথরুমে প্রবেশকালীন সময়ে এই দু'আ পড়তেনঃ 
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(6300১৯০১০৪০ ৪৪১১) 
অর্থঃ আল্লাহর নামে শুর করছি, হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে আশ্রয় 
প্রার্থনা করছি দুষ্ট জিন ও দুষ্ট পরি থেকে ।” (বুখারীঃ ১/২৯২, ফাতহ ও 
মুসলিমঃ ৪/৭০, নববী) 


যুবায়ের বিন মুতয়িম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখেছেন যে, তিনি নামাযে এই 
যিকিরসমূহ পড়ছিলেনঃ 
(6১৩১০ 2১55 401 ০০৪ LAS 4 Aad ly 5125৮514019) 
আর তিনবারঃ 
(০০৯৩ 4০৩ ২৯০ ৩৯ ৪] ৩৬০০৯ dL ১৯০)) 
(আবু দাউদঃ ১/২০৩ আলবানী সহীহ বলেছেন 1) 
সপ্তম উপায়ঃ বিয়ের পর মহিলাকে শয়তান থেকে রক্ষা করাঃ 
পুরুষ যখন তার স্ত্রীর কাছে বাসর রাতে যাবে তখন তার কপালে হাত 
রেখে এই দু'আ পড়বেঃ 
৩০ 4১১০৩ এ এ ৩০৯৩ ১৮৯ SOL 180) 
(Cale ০৬৯ ৬০৯৩ ১২৮৪ 
উভয় দু'আর অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এই নারীর থেকে 


মঙ্গল ও কল্যাণকর বস্তু চাই । আর সে যে সন্তান ধারণ করবে তার থেকেও 
কল্যাণ কামনা করি ।” (আলবানী হাসান বলেছেন) 


অষ্টম উপায়ঃ নামায দ্বারা দাম্পত্য জীবন শুরু করাঃ 


আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাখিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, যখন 
তোমার নিকট তোমার স্ত্রী বাসর রাতে আসবে তখন তুমি তাকে নিয়ে 
দু'রাকআত নামায পড় এরং নামাযের পর এই দু'আ পড়ঃ 
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৯০ ৩ 2 (601 এ শিট 2983 ০ ০ 440০৩ 40D) 
| (65841419191 0 3৯১ ০৮৮ 
অর্থঃ “হে আল্লাহ! আমার জন্যে আমার স্ত্রী ও ভবিষ্যত প্রজন্ম 
বরকতময় কর এবং আমাকে আমার স্ত্রীর জন্যে বরকতময় করে দাও । হে 
আল্লাহ যতক্ষণ আমরা উভয়েই একত্রে থাকি ভালভাবেই যেন থাকি আর 
যদি আমাদের মাঝে কল্যাণ না থাকে তবে আমাদেরকে বিচ্ছেদ করে দিও। 
(ইমাম তাবরানী বর্ণনা করেছেন আর আলবানী তা সহীহ বলেছেন ।) 


নবম উপায়ঃ সহবাসের সময় শয়তান থেকে রক্ষার ব্যবস্থাঃ 


ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নিজ স্ত্রীর 
সাথে সহবাসের জন্যে যাবে তখন এই দু'আ পড়বেঃ 


od 
৭ 


০৪৪ 50553 ৬ 0৬ লিও Mlb অসি ০৪ bl (১) 
| (6০৮৫০ ০৩৪ ৫ 
অর্থঃ “আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উভয়কে 
শয়তান থেকে রক্ষা কর। আর আমাদের সন্তানদেরকেও শয়তান থেকে 
রক্ষা কর।” (বুখারী ১/২৯২) 
এই সঙ্গমে যেই সন্তান জন্মলাভ করবে তাকে শয়তান কখনও ক্ষতি 
করতে পারবে না। 


এক জ্বিন ইসলাম গ্রহণের পর আমাকে বলল যে, সে যেই ব্যক্তিকে 
ধরেছিল সে যখনই নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করত তখন আমিও তার 
সাথে অংশগ্রহণ করতাম। কেননা সে দু'আ পড়ত না। সুবহানাল্লাহ 
আমাদের কাছে কত মূল্যবান সম্পদ রয়েছে যার মূল্য আমরা দেই না। 


দশম উপায়ঃ শোয়ার পূর্বে আয়াতুল কুরসী পড়াঃ 


নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে ওযু করবে, তারপর আয়াতুল কুরসী পড়ে আল্লাহর 
যিকির করতে করতে ঘুমিয়ে যাবে । বিশুদ্ধ সনদে বর্নিত হয়েছে যে, শয়তান 
আবু হুরাইরাকে (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলল যে ব্যক্তিই শুয়ার পূর্বে আয়াতুল 
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কুরসী পড়ে, সেই রাতে তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা এক ফেরেশতা নিযুক্ত 
করেন। আর শয়তান সেই রাতে সেই ব্যক্তির কাছে সকাল পর্যন্ত যেতে 
পারে না। | 


নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার এ বর্ণনা স্বীকার করে 
বললেনঃ “হে আবু হুরাইরা শয়তান তোমাকে সত্যই বলেছে অথচ সে 
মিথ্যাবাদী ৷” (বুখারীঃ ৪/৪৮৭) 


একাদশ উপায়ঃ মাগরিবের নামাযের পর এই আমলগুলো করাঃ 
(১) সূরা বাকারার ১-৫ আয়াত পড়া । 

(২) আয়াতুল কুরসী এবং এর পরের আয়াত। 

(৩) সুরা বাকারার শেষ তিন আয়াত । 


এই আমলের দ্বারা আপনি ২৪ ঘন্টা শয়তান ও সর্বপ্রকার যাদু থেকে 
রক্ষা পেতে পারেন। 


দ্বাদশ উপায়ঃ ফজরের নামাযের পর নিম্নোক্ত কালেমা পড়াঃ 

02৮০ 929 52৭ 245 ০8০ এ NT 92559 2৮54 & 1০১) 
(Cates 

এটাকে ফজরের নামাযের পর ১০০ বার পড়ুন। নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তিই এমনটি করবে সে দশটি দাস মুক্ত 
করার সওয়াব পাবে এবং একশত পুণ্য তার আমলনামায় লেখা হবে এবং 
একশত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর সেই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের 
অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবে । আর এর থেকে অধিক পূণ্যের কাজ আর হতে 
পারে না; কিন্তু সেই যে এর অধিক আমল করবে ।” (বুখারীঃ ৬/৩৩৮ ও 
মুসলিমঃ ১৭/১৭) 

ত্রয়োদশ উপায়ঃ মসজিদে প্রবেশকালীন সময়ে নিমের এই দু'আ পড়াঃ 


০1৮০১ ৩৭ EAD 4০০৪ AISI 53495৮49৩১০) 
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অর্থঃ আমি সুমহান আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং তার 
মহান চেহারার এবং তার চিরস্থায়ী ক্ষমতার আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত 
শয়তান থেকে । 


নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত তিনি 
বলেছেনঃ “যে ব্যক্তিই তা পড়ল শয়তান বলে, এই ব্যক্তি আজ সারাটি দিন 
আমার থেকে রক্ষা পেয়ে গেল।” (আবু দাউদঃ ১/১২৭ নববী ও আলবানী 
সহীহ বলেছেন। 


চতুর্দশ উপায়ঃ সকাল-সন্ধ্যায় নিম্নের দু'আ তিনবার পড়াঃ 


(0০১০1 rl 

অর্থঃ “শুরু করছি আল্লাহর নামে যার নামের সাথে যমীন আসমানের 
কোন বস্তুই ক্ষতি করতে পারে না। আর তিনি সব শুনেন ও জানেন। 
(তিরমিযীঃ ৫/১৩৩ সঠিক সূত্রে) 

পঞ্চদশ উপায়ঃ বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় নিমের দু'আ পড়াঃ 

(049৬315930৮ 3 al dE ES dit ৮১), 

অর্থঃ আল্লাহর নামে বের হলাম এবং আল্লাহর উপর ভরসা করলাম । 
আল্লাহ ব্যতীত কারো শক্তি ও সামর্থ নেই। 

যখন আপনি এই দু'আ পড়ে বাড়ি থেকে বের হবেন তখন আপনার 
জন্য এক সুসংবাদ দেয়া হয় যে, আল্লাহ তায়ালা আপনার জন্যে যথেষ্ট । 
আপনি সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পেলেন, সঠিক পথ পেয়েছেন এবং 
শয়তান আপনার থেকে দূরে চলে গেল। আর এক শয়তান অন্য সাথী 
শয়তানকে বলে যে, তুমি এই ব্যক্তিকে কিছুতেই ক্ষতি করতে পারবে না। 
কেননা সে আজ সঠিক পথপ্রাপ্ত, তার জন্য যথেষ্ট এবং সুরক্ষিত ।” (আবু 
দাউদঃ ৪/৩২৫ সনদ সহীহ) 

ষষ্ঠদশ উপায়ঃ ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর নিমের দু'আ পড়বেঃ 

(GE ০৮5 ০০০০৩ LS 5950) 
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অর্থঃ আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করছি। 
সপ্তদশ উপায়ঃ সকাল-সন্ধ্যায় এই দু'আ পড়াঃ 
৬:০৯. ৮১৮৩ ৭৬০৪ at or SU dt LS 33%) 
5750 hl lah 


অর্থঃ আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমার আশ্রয় প্রার্থনা করি তার 
অসম্ভষ্টি ও শাস্তি থেকে এবং তার বান্দার অনিষ্ট থেকে এবং শয়তানের 
কুমন্ত্রণা থেকে ও শয়তানের সংস্পর্শ থেকে । 


অষ্টাদশ উপায়ঃ সকাল-সন্ধ্যায় এই দু'আ পড়াঃ 
51৮০৮১৩০০৩৫৬০০৩৪ ০ ৬৮১১৪ ০1৮)) 
345608948০8 হি 2০451 

অর্থঃ হে আল্লাহ তোমার দয়ালু ও পবিত্র চেহারার মাধ্যমে এবং 
তোমার পরিপূর্ণ কালেমার মাধ্যমে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি যা তোমার আয়ত্বাধীন রয়েছে। হে আল্লাহ তুমি পাপ ও দেনা মুক্ত 


কর। হে আল্লাহ তোমার সেনাদল পরাস্থ হয় না আর না তোমার ওয়াদা ভঙ্গ 
হয়। আমরা তোমারই গুণকীর্তন ও প্রশংসা বর্ণনা করি। 


উনবিংশ উপায়ঃ সকাল-সন্ধ্যায় এই দু'আ পড়াঃ 
SELES Eo HEY ৪2০৯০14১৮৯5 
০৮০ LU a. 8১০৯৩ 9১9 IES 3 ah oly 
ELE. Ne OY 55155 টা 

(০০০ bs এডি ৪0০৬ ০55: ৮০১০ 
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অর্থঃ আমি মহান আল্লাহ তায়ালার সুমহান চেহারার আশ্রয় প্রার্থনা করি 
যার থেকে বড় আর কিছু নেই এবং আল্লাহ তায়ালার পবিত্র কালেমার 
মাধ্যমে আশ্রয় চাই যাকে ব্যতীত কোন কল্যাণ ও অনিষ্ট অতিক্রম করে না। 
আর আল্লাহ তায়ালা সুন্দর নামসমূহের মাধ্যমে যা আমি জানি ও যা জানি 
না আশ্রয় প্রার্থনা করি সৃষ্টি জগতের সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে যা তোমার 
আয়ত্বাধীন। নিশ্চয় আমার প্রভু সরল সোজা পথে । 


বিংশ উপায়ঃ সকাল-সন্ধ্যায় এই দুআ পড়াঃ 

22 প প ৪ ভালা নে ্ 15:15:58 

০০23 পভ SUD গর) 9৯ 9) 4019 ০১] ৭৮ ০০৯৪9) 
2 2 OE 2 42 এত > fl ০৬ তত 2 রা আগ 
PINES ৪ এ SDE ৮৮৮ 555 es 95 753 SS 
১০০০৮ প্রো SEAS US ক ১০৯৯ 
১০20 গস 9১১৮৭ ০ 3001 শপ 9৯৯০ ০৫ BE ০ 
LE PAIN Bs কি ১3৩ ৮ ৩০৮৩৪ ০৪৪৪ 
(০441৮১৮০5৮2 ৬5 
অর্থঃ সেই আল্লাহকে রক্ষা কর্তা মেনেছি যাকে ব্যতীত আমার কোন 
উপাস্য নেই । তিনি আমার এবং সকল কিছুর উপাস্য । আমি আমার প্রভুকে 
আকড়ে ধরেছি এবং সেই চিরশ্রীবির উপর ভরসা রাখি যার মৃত্যু নেই। এবং 
তারই কাছে অনিষ্টকে দমন করার সামর্থ চাই কেননা শক্তি-সামর্থ কেবল 
আল্লাহ তায়ালার। আল্লাহই আমার জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম 
সাহায্যকারী । আমার প্রভু বান্দাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্যে যথেষ্ট । সৃষ্টি 
কর্তা আমার জন্য যথেষ্ট সমস্ত সৃষ্টিজগত থেকে রক্ষার জন্যে । রিষিকদাতা 
হিসেবে আমার জন্যে যথেষ্ট । রিযিক গ্রহণকারীদের থেকে রক্ষা করতে । 
তার কাছেই আশ্রয় নিতে হয় তার বিরুদ্ধে নয়। আমার আল্লাহ আমার 


জন্যে যথেষ্ট যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তার উপরই আমার 
আস্থা এবং তিনিই মহৎ আরশের প্রভু। 
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যৌন ক্ষমতা নষ্টকারী যাদুর এক বাস্তব উদাহরণঃ 


এ বিষয়ে অনেক ঘটনা রয়েছে; কিন্তু সংক্ষেপে একটি ঘটনার মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ করেছি। 


এক যুবক তার যে ভাই নতুন বিবাহ করেছে তাকে আমার কাছে নিয়ে 
আসল । তার দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতা নিয়ে অনেক কবিরাজ যাদুকরের 
কাছে গমন করেছে কিন্তু কোন কাজ হয়নি । 

আমি যখন তা জানতে পারলাম তখন আমি তাকে প্রথম ইখলাসের 
সাথে তাওবা করালাম এবং সে যেন সেই সব দাজ্জালদেরকে মিথ্যুক বলে 
বিশ্বাস করে যাতে আমার চিকিৎসায় তার ফায়েদা হয়। সে আমাকে বলল 
যে, এখন তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, তারা মিথ্যাবাদী ও প্রতারক । আমি 
তাকে সাতটি সবুজ ও তাজা বরই পাতা যোগাড় করতে বললাম; কিন্তু তা 
ব্যবস্থা হল না। এরপর কর্পুরের সাতটি পাতা ব্যবস্থা করা হয় যা পাথরের 
শিলপাটা দিয়ে পিষে পানিতে মিশ্রিত করলাম এবং তাতে আয়াতুল কুরসী 
এবং সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে ফু দিলাম এবং তাকে 
বললাম, এই পানি সে পান করবে এবং তা দিয়ে গোসল করবে । 


আলহামদুলিল্লাহ এই চিকিৎসার পর মুহূর্তেই তার উপর যাদুর প্রভাব 
ংস হয়ে গেছে। 

এই প্রকার যাদুর প্রভাবে পাগল হয়ে যায়ঃ 

এক সচেতন যুবকের বিয়ের পর বাসর রাত থেকে পুরু্ষত্বহীন হয়ে 
ধীরে ধীরে কিছুদিন পর সে পাগল হয়ে গেল। তার ঘটনা ছিল যে, তার স্ত্রী 
যাদুকরের কাছে গিয়েছিল যে সে যেন তার স্বামীকে এমন যাদু করে তাতে, 
সে অন্য সব নারীকে ঘৃণার চোখে দেখে । যাদুকর এমনটিই করল; কিন্তু সে 
তার যাদুতে এমন কিছু ভুল পদ্ধতি গ্রহণ করল যেন, পরবর্তীতে যখন 
মহিলা তার স্বামীকে যাদুর বস্তু খাবারের সাথে মিশিয়ে তার স্বামীকে 
খাওয়াল তখন থেকে তার স্বামী সকল নারীকে ঘৃণা করতে লাগল এমন কি 
তার স্ত্রীকেও ৷ মহিলা যাদু নষ্ট করার জন্যে যখন পুনরায় যাদুকরের কাছে 
যায় তখন যাদুকরের মৃত্যু হয়ে গেছে। এরপর সেই ব্যক্তি পাগল হয়ে যায়; 
কিন্তু যখন আমি কুলের পাতায় উপরোক্ত পদ্ধতিতে চিকিৎসা করলাম তখন 
সে আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ হয় ও তার স্ত্রীর সাথে সহবাসে সক্ষম হয়। 
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অষ্টম অধ্যায় 


বদ নজর লাগা 
বদনজরের কুপ্রভাব ও তার কুরআন থেকে দলীলঃ 
আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ 
9 ৪০০৫ ০95 তি, 
FB ICEL BUYS A MLS 
dL oe ০৩৩ ৩০৯৭০ ১৪১4০ 0S 


৫ 2 জা 


SG 44০ ৩ ale ১৭৩ এও BUS ০৮৫১ SB 2৬ 3] পল ৩০ 
(1477৬242১১০) (OLY nl গা 


অর্থঃ এবং (ইয়াকুব আলাইহিস সালাম) বললেন হে আমার প্রিয় 
সন্তানগণ! তোমরা সবাই (শহরে) কোন এক প্রবেশ পথে প্রবেশ করো না 
বরং বিভিন্ন প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ করিও। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর 
পক্ষ থেকে আসা কোন বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারব না। কেননা প্রকৃত 
ক্ষমতার অধিকারী কেবল আল্লাহ। তার উপর আমার আস্থা রয়েছে। 
দিয়েছিলেন অথচ আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত কোন কিছু থেকে কেউ রক্ষা 
করতে পারে না। তবুও ইয়াকুবের (আলাইহিস সালাম) অন্তরে একটি আশা 
ছিল যে, তিনি তা পূর্ণ করেছেন। নিশ্চয় তিনি ইলমে (নবুওয়াতের) বাহক 
ছিলেন। অথচ অনেক লোক তা জানে না। (সূরা ইউসুফঃ ৬৭-৬৮) 


হাফেজ ইবনে কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) উপরোক্ত দু'টি আয়াতের ব্যাখ্যায় 
বলেছেন, এটা সেই সময়ের ঘটনা যখন ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) 
ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর ভাই বিনইয়ামিনকে তার অন্য ভাইদের 
সাথে মিশরে পাঠিয়েছিলেন । আয়াতে ইয়াকুবের (আলাইহিস সালাম) উক্ত 
নির্দেশনার ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) মুহাম্মাদ বিন 
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কা'ব, মুজাহিদ, যাহহাক, কাতাদা এবং সুদ্দী (রাঃ) প্রমুখ বলেছেন যে, 
এমনটি তিনি বদ নজরের ভয়ে বলেছিলেন । কেননা তার সন্তানরা খুবই 
সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। তাই তাদের উপর লোকদের 
বদনজরের আশঙ্কা করে উক্ত নির্দেশ দেন। কেননা বদনজরের ক্রিয়া বাস্তব; 
কিন্তু পরে তিনি এও বলেনঃ তবে এ ব্যবস্থা আল্লাহর তাকদীরকে প্রতিহত 
করতে পারবে না। তিনি যা চাবেন তাই হবে----------- পরিশেষে তা 
হয়েছিল------- সংক্ষিপ্ত । (তাফসীর ইবনে কাসীরঃ ২/৪৮৫) 


অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ 
72 1১০, ৩৯১০ 35584 1555 il 2৫ ০1) 
(০1:42) ১১-) ১১৪০ 31০95 
অর্থঃ কাফিররা যখন উপদেশ বাণী (কুরআন) শ্রবণ করে তখন তারা 
যেন তাদের তীন্ষপ দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়িয়ে ফেলতে চায় এবং বলেঃ সে 
তো এক পাগল । (সূরা কলামঃ ৫১) 
হাফেজ ইবনে কাসীর (রাহেমাহুল্লাহ) ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু 
আনহুমা) এবং মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, ধ4১52)- “তোমার প্রতি 
বদনজর দিবে ।” অর্থাৎ তারা তোমাকে হিংসার প্রতিফলন ঘটিয়ে রুগী 
বানিয়ে দিবে যদি আল্লাহর তোমার প্রতি হেফাযত না থাকে। আয়াতটি 


প্রমাণ বহন করে যে, বদনজরের কুপ্রভাবের বাস্তবতা রয়েছে, আল্লাহর 
হুকুমে । যেমন এ ব্যাপারে হাদীসও রয়েছে। (তাফসীর ইবনে কাসীরঃ 


8/8১০) 
হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণঃ 


১। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেনঃ 


(১০১০৯ dt pa 00:00 e522 at 0°) 


Wwww.QuranerAlo.com 


যাদুকর ও জ্যোতিষীর গলায় ধারালো তরবারি 141 


বদ নজর সত্য ৷ (বুখারীঃ ১০/২১৩) অর্থাৎ এর বাস্তবতা রয়েছে, এর 
কুপ্রভাব লেগে থাকে। 


২। আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন, নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ 
(72195 241 85652) 
তোমরা বদ নজরের ক্রিয়া (খারাপ প্রভাব) থেকে রক্ষার জন্যে আল্লাহ 
তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা কর। কেননা তা সত্য । (ইবনে মাযাহঃ ৩৫০৮) 
৩। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেন যে, নবী 


(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ 
LB ৮৭ উন DA GL দল OS ৬৩ ৩০ ৬৭০) 


(CREE 

বদ নজর (এর খারাপ প্রভাব) সত্য এমনকি যদি কোন বস্তু 

ত্বাকদীরকে অতিক্রম করত তবে বদ নজর তা অতিক্রম করত । সুতরাং 

তোমাদেরকে যখন (এর প্রভাবমুক্ত হওয়ার জন্যে) গোসল করতে বলা হয় 
তখন তোমরা গোসল কর । (মুসলিমঃ ১৪/১৭১) 


৪। আসমা বিনতে উসাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, 
তিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আবেদন 
করনে যে, জাফরের সন্তানদের নজর লাগে আমি কি তাদের জন্যে ঝাড়- 
ফুঁক করব? উত্তর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ 

(02 22020 HL et ON 9৪ 5D) 
অর্থঃ হ্যা! কোন বস্তু যদি তাকৃদীরকে অতিক্রম করত তবে বদ নজর 
তা অতিক্রম করত । (তিরমিবীঃ ২০৫৯, আহমদঃ ৬/৪৩৮) 

৫। আবু যর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ 

(Ce SEB WL ০০০ ০৮4০০১৪9৮56 05৫ LAPD 
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ইমাম আহমদ ও আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন । এই হাদীসের সারমর্ম 
হল, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কোন ব্যক্তির যখন 
নজর লাগে তখন এত বেশি প্রভাবিত হয় যে, সে যেন কোন উচু স্থানে 
চড়ল অতঃপর কোন নজর ছারা হঠাৎ করে নীচে পড়ে গেল। (শায়খ 
আলবানী সহীহ বলেছেনঃ ৮৮৯) 


৬। ইবনে আব্বাস (রাধিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ 


(03001002507 তথ) 
অর্থঃ বদ নজর হত্য তা যেন মানুষকে উপর থেকে নীচে ফেলে দেয়। 
(ইমাম আহমদ ও তা {রানী আলবানী হাসান বলেছেনঃ ১২৫০) 


৭। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ 


EC Oe (Ne NEO) 
অর্থঃ বদ নজর মানুষকে কবর পর্যন্ত পৌছে দেয় এবং উটকে 
পাতিলে । (সহীহ আল জামেঃ শাইখ আলবানী (রহঃ) সহীহ বলেছেনঃ 
১২৪৯) 
অর্থাৎ মানুষের নজর লাগায় সে মৃত্যুবরণ করে, যার ফলে তাকে 
কবরে দাফন করা হয়। আর উটকে যখন বদ নজর লাগে তখন তা মৃত্যু 
পর্যায়ে পৌছে যায় তখন সেটা যবাই করে পাতিলে পাকানো হয় । 


৮। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ 
(62৮57817555 25255254240) 
অর্থঃ আমার উম্মতের মধ্যে তাকুদীরের মৃত্যুর পর সর্বাধিক মৃতু বদ 
নজর লাগার দ্বারা হবে । (বুখারী) 


৯। আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি, ওয়াসাল্লাম) আমাকে বদ নজর থেকে বাচার জন্যে 
ঝাড়-ফুঁক করার নির্দেশ দিতেন । (বুখারীঃ ১০/১৭০, মুসলিমঃ ২১৯৫) 
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১০। আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নজর থেকে হেফাযত ও বিষাক্ত প্রাণীর 
দংশন ও ক্ষত বিশিষ্ট রোগ থেকে রক্ষার জন্যে ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি প্রদান 
করেছেন। (মুসলিমঃ ২১৯৬) 


১১। উম্মে সালমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, রাসুল . 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার ঘরে এক মেয়ে শিশুর চেহারায় দাগ 
দেখে তিনি বলেছেন যে, তার চেহারায় বদ নজরের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। 
তাকে ঝাড়-ফুঁক করাও । (বুখারীঃ ১/১৭১, মুসলিমঃ ৯৭) 


১২। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আলে হাযমকে সাপে দংশিত ব্যক্তির ঝাড়-ফুকের 
ব্যাপার আমার ভাইয়ের সাস্তানদেরকে দুর্বল দেখছি, তাদের কি কিছু 
হয়েছে? আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন না, কিছু হয়নি তবে বদ নজর 
তাদেরকে দ্রুত লেগে যায়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বললেন, তাদেরকে ঝাড়-ফুঁক করাও অতঃপর তাকে তার সামনে নিয়ে 
আসা হলোঃ তিনি বলেন, তাদেরকে ঝাড়-ফুঁক কর। (ইমাম মুসলিম 
রেওয়ায়েত করেছেনঃ ২১৯৮) 


বদ নজর সম্পর্কে মনীষীদের মতামতঃ 


ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেনঃ বদ নজরের প্রতিক্রিয়া হওয়া সত্য যা 
আল্লাহর নির্দেশেই হয়ে থাকে । (তাফসীর ইবনে কাসীরঃ ৪/৪১০) 

* হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) বলেনঃ বদনজরের মূল বিষয় হল 
কোন উত্তম বস্তুকে কোন নিকৃষ্ট চরিত্রের ব্যক্তি হিংসার চোখে দেখে । যার 
ফলে সেই মানুষ অথবা যে কোন প্রাণী, যে কোন ধরণের বস্তুর ক্ষতিসাধিত 
হয়। ফেতহুল বারীঃ ১০/২০০) 


* ইবনে আসীর (রহঃ) বলেনঃ বলা হয় (৬৮ ৬১৬ ৩০/০!) অর্থাৎ 
অমুককে চোখ লেগেছে এটা তখন বলা হয়, যখন কারো প্রতি কোন শত্রু 


অথবা হিংসুক দৃষ্টিপাত করে, আর এর ফলে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে ।” (আন- 
নিহায়া ৩/৩২) ' 
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* হাফেজ ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ) বলেনঃ কতিপয় ব্যক্তিবর্গ নিজের 
জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে বদ নজরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন এবং 
তারা বলেছেন যে, এর কোন সত্যতা নেই এটা কেবল কুসংস্কার ও ভুল 
ধারণা । যুগ যুগের জ্ঞানীজনেরা একে অস্বীকার করেনি, যদিও তারা তার 
কারণ ও দিক নিয়ে মতভেদ করেছেন । 


তিনি আরও বলেন যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষের শরীর ও আত্মায় 
বিভিন্ন প্রকারের ক্ষমতা ও প্রাকৃতিক ক্রিয়াশীল দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর 
এদের ভেতর অপরকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। আর কোন 
জ্ঞানী ব্যক্তি শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আত্মার প্রতিক্রিয়ার অস্বীকার করতে 
পারবে না, কেননা «টা এমন একটি বিষয় যা আমরা দৈনন্দিন জীবনে 
পরিলক্ষিত ও অনুভব করতে পারি। যেমন মানুষের চেহারা লাল রং ধারণ 
করে যখন তার দিকে কোন লঙ্জাকারী ব্যক্তির দৃষ্টি পড়ে। তেমনি ভাবে 
ভয়ের কিছু দেখলে হলদে রং ধারণ করে । আর লোকজন বাস্তবে দেখতে 
পেয়েছে যে, বদ নজরের জন্যে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে । আর এসব আত্মার 
প্রভ'বে হয়ে থাকে । আর যেহেতু আত্মার সম্পর্ক চোখের সাথে খুবই গভীর 
এজন্য এটাকে চোখ লাগা বলা হয় কিন্তু চোখের নিজস্ব এমন কোন প্রভাব 
নেই বরং প্রতিক্রিয়া কেবল আত্মার মাধ্যমে হয়ে থাকে । আর আত্মার 
ক্ষমতা, প্রকৃতি ও এর গুণ বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে । সুতরাং হিংসুক 
থেকে হিংসার মাধ্যমে হিংসাকৃতের উপর স্পষ্ট কষ্টের প্রভাব পড়ে। 


এজন্য আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে 
নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন হিংসাকারীদের থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় 
প্রার্থনা করে। 


বদনজর কখনও যোগাযোগে হয় আর কখনও সামনা সামনি হয় 
কখনও দৃষ্টিপাতে, আবার কখনও আত্মার দ্বারা ঘায়েল করে আর কখনও 
এর প্রভাব বদ দুআ ও তাবীজের মাধ্যমে হয়ে থাকে । আর কখনও ধ্যানের 
মাধ্যমে হয়। 

পূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, বদ নজর কেবল দৃষ্টির দ্বারা হয় না 
বরং কখনও অন্ধ ব্যক্তিরও বদ নজর লাগে আর তা এভাবে যে, তার সামনে 


কারো প্রশংসা বর্ণনা করা হয় আর তা শুনে অন্ধ ব্যক্তির আত্মা সেই 
প্রশংসিত ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার লাভ করে । এটা একটা বিষাক্ত তীরের 
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ন্যায় যা বদ নজরকারী ব্যক্তির আত্মা হতে বের হয়ে অন্য ব্যক্তির উপর 
আঘাত হানে । আর এই তীরের লক্ষ্য বস্ত কখনও সঠিক হয় আবার কখনও 
হয় না। এর একটি উদাহরণ এমন যেমন কোন আক্রমণকারী এমন বক্তির 
উপর যদি আক্রমণ করে, যার গায়ে সুরক্ষিত যুদ্ধ পোশাক থাকে তবে 
আঘাতে তার শরীর আহত হবে না। তেমনি যদি দু'আ পড়ে সে যদি 
সুরক্ষিত থাকে তবে ক্রীয়া হবে না। আর যদি খালি গায়ে থাকে তবে 
আঘাত তার শরীরে হবে । আর কখনও এমন হয় যে, তীর ব্যবহারকারীর 
তীর শক্রর উপর আঘাত না হেনে বরং তীর ব্যবহারকারীর শরীরকেই উল্টো 
আঘাত করে বসে। তেমিনভাবে কখনও বদ নজর যে লাগায় উল্টো তার 
উপর আঘাত হানতে পারে। আর কখনও বা অনিচ্ছায় নদ নজর লেগে 
যায়। 


অতএব এর প্রকৃতি হলো বদ নজরকারীর আশ্চার্য হয়ে চোখ লাগানো 
এরপর তার খবীস আত্মা তার অনুসরণ করে যা তার বিষাক্ত দৃষ্টিকে 
সহযোগিতা করে । কখনও মানুষ নিজেকেই বদনজরে মেরে থাকে, কখনও 
তার ইচ্ছার বাইরেও বদনজর লেগে থাকে । (যাদুল মা'আদ থেকে 
সংক্ষিপ্তাকারেঃ ১/১৬৫) 


বদ নজর ও হিংসার মধ্যে পার্থক্যঃ 


১। প্রত্যেক বদ নজরওয়ালা হিংসুক; কিন্তু প্রত্যেক হিংসুক বদ নজর 
ওয়ালা নয়। এজন্য সূরা ফালাকে হিংসাকারীর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে 
আশ্রয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। যাতে হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ 
তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করার ফলে সে বদ নজর থেকেও রক্ষা পায় । আর 
এটিই হলো কুরআনের ব্যাপকতা এবং তার মোজেযা ও অলংকারিত্‌ । 


২। হিংসার মূল বিষয় হল বিদ্ধেষ এবং অপরের নেয়ামত ধ্বংস হয়ে 
যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা হয়ে থাকে । অন্যদিকে বদ নজরের মূল বিষয় হল 
অন্যের কোন কিছুকে খুব ভাল মনে করা। 


৩। হিংসা এবং বদ নজরের পরিণাম একই যার ফলে উভয়ই ক্ষতি- 
সাধনের কারণ হয়ে থাকে; কিন্তু উভয়ের উৎসের পার্থক্য রয়েছেঃ হিংসার 
উৎস অন্তরের জুলন সৃষ্টি হওয়া এবং সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আকাজক্ষা 
থাকে। আর বদ নজরের উৎস চোখের, দৃষ্টি শক্তির খারাপ প্রভাব এজন্য 
১০ 
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নজর দ্বারা এমন সব জিনিসও প্রভাবিত হয় যার উপর হিংসার ক্ষেত্র নেই 
যেমন জড় পদার্থ, প্রাণীসমূহ, উদ্ভিদসমূহ এবং চাষাবাদ ও সম্পদ । আর 
কখনও নিজের নজর নিজেকেই লেগে যায়। কোন ব্যক্তি যখন কোন বস্তুকে 
আশ্চর্যের সাথে এবং গভীর দৃষ্টিতে দেখে এবং সাথে সাথে তার আত্মা ও 
অন্তর এক প্রকারের চাঞ্চল্যের অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন তা দ্বারা বদ নজর 
লেগে থাকে। 


৪। হিংসার প্রভাব ভবিষ্যতের কোন ভাল জিনিসের উপরও হয়ে থাকে 
আর বদ নজরের প্রভাব বর্তমান উপস্থিত বিষয়ের উপর হয়ে থাকে। 


৫। কোন ব্যক্তি নিজেকে এবং নিজের সম্পদকে হিংসার দৃষ্টিতে দেখে 
না, তবে তার নিজের সম্পদসমূহে ও শরীরে নিজের বদনজর লেগে যেতে 
পারে। 


৬। হিংসা নিকৃষ্ট হৃদয়ের মানুষ থেকেই হয়। প্রকারাত্তরে বদ নজর 
নেক ব্যক্তির দ্বারাও হয়ে থাকে । যখন সে কোন বস্তুকে খুব বেশী পছন্দ 
করে ফেলে অথচ সে সেটার ধ্বংস চায় না। এর উদাহরণ আমের বিন 
রাবীয়ার ঘটনা যখন সাহাল বিন হুনাইফকে তার নজর লেগে যায় অথচ 
আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রথম যুগের মুসলমান ও আহলে বদরের 
অন্তর্ভুক্ত 

. উপরোক্ত নজর ও হিংসার মধ্যে পার্থক্য যারা বর্ণনা করেছেন তারা 
হলেনঃ ইবনে জাওযী, ইবনে কাইয়্যিম, ইবনে হাজার, নববী (রহঃ) ও 
প্রমুখ । আল্লাহ তায়ালা তাদের সকলের প্রতি দয়া ও রহমত করুন। 


মুসলমানদের উচিত যখন কোন কিছু দেখে পছন্দ হয়ে যায়; তখন 
বরকতের দু'আ করা, সেই বস্তু নিজের হোক অথবা অন্যের কেননা নবী 
করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমেরকে বলেছিলেন, তুমি তার 
জন্যে (সাহাল বিন হুনাইফের জন্যে) বরকতের দু'আ করনি? কেননা এই 
দুআ বদ নজর থেকে সুরক্ষা হয়ে থাকে । 


জ্বিনের বদ নজর মানুষকে লাগতে পারেঃ 


আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জ্বিনের নজর থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা 
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করতেন এবং এরপর মানুষের বদ নজর থেকেও পানাহ চাইতেন; সুতরাং 
যখন সূরা ফালাক ও নাস অবতীর্ণ হল তখন অন্য দু'আ ছেড়ে দিয়ে এই 
সূরাছয় দিয়ে প্রার্থনা করতেন। (ইমাম তিরমিযী চিকিৎসা বিষয়ক অধ্যায়ে . 
বর্ণনা করেছেনঃ ২০৫৯, ইবনে মাযাহঃ ৩৫১১, আর আলবানী এটাকে 
সহীহ বলেছেন ।) 


২। উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, 
নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার ঘরে একটি বালিকা 
দেখলেন, যার মুখমন্ডলে জ্বিনের বদনজরের কাল দাগ । তা দেখে তিনি 
বলেনঃ তাকে ঝাড়-ফুঁক কর কেননা তাকে জ্বিনের বদনজর লেগেছে।” 
(বুখারীঃ ২০১০/১৭১ ও মুসলিমঃ ২১৯৭) 


উপরোক্ত হাদীসদ্ধয় হতে বুঝা যায়, মানুষ হতে যেমন বদনজর লাগে 
অনুরূপ জ্বিন হতেও লাগে। এজন্য প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সে যখন 
পোশাক খুলবে, আয়না দেখবে বা সে যে কর্ম করবে তখন যেন দু'আ- 
যিকির পড়ে যাতে সে নিজের, মানুষের ও জিনের বদনজর বা অন্য কোন 
কষ্ট হতে নিরাপদ বা সংরক্ষিত থাকতে পারে। 


বদ নজরের চিকিৎসা 
এর চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছেঃ 


প্রথম পদ্ধতিঃ যে ব্যক্তি নজর লাগিয়েছে যদি তার সম্পর্কে জানা যায় 
তবে তার গোসল করা পানি নিয়ে রোগীর পিঠে ঢেলে দিবে । তাতে আল্লাহ 
তায়ালার হুকুমে সে আরোগ্য লাভ করবে । 


আবু উমামা বিন সাহাল বিন হুনাইফ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমার 
পিতা সাহাল বিন হুনাইফ মদীনার খাররার নামক উপত্যকায় গোসল করার 
জন্যে প্রস্তুতি নিলেন। যখন তিনি গোসলের জন্যে জামা খুললেন তখন তার 
শরীরে আমের বিন রাবীয়ার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দৃষ্টি পড়ে । যেহেতু সাহাল 
বিন হুনাইফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সুন্দর ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন, 
তাই আমের দেখামাত্র বলে উঠল। আজকের মত এমন (সুন্দর) আমি 
চামড়া কখনও দেখিনি; এমন কি অন্দর মহলের কুমারীদেরও না। তার 
একথা বলার সাথে সাথে সাহাল তৎক্ষণাৎ বেহুশ হয়ে পড়ে যায় এবং প্রচন্ড 
আকারে রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়। এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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ওয়াসাল্লাম) কে বিষয়টি জানানো হয় এবং বলা হল যে, সে তার মাথা 
উঠাতে পারছে না। 


নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি 
কারো প্রতি বদ নজরের সন্দেহ কর? উত্তরে লোকজন বলল, হ্যা আমের 
বিন রাবীয়ার উপর সন্দেহ হয়। এটা শুনে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) তাকে ডেকে পাঠালেন এবং তার উপর রাগান্বিত হয়ে বললেন, 
কেন তোমাদের মধ্যে কেউ নিজের ভাইকে হত্যা করে। তুমি তার জন্যে 
বরকতের দু'আ কেন করনি? এখন তার জন্যে গোসল কর। অতঃপর 
আমের নিজের হাত, চেহারা, দু'পা, দু'হাটু, দু'কনুই ও লুঙ্গীর আভ্যন্তরীণ 
অংশ একটি পাত্রে ধৌত করলেন। অতঃপর সেই পানি সাহাল বিন 
হুনাইফের পিঠে ঢেলে দেয়া হল। এরপর সাথে সাথে সুস্থ হয়ে গেল। (এই 
হাদীসটি ইমাম আহমদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন আর আলবানী 
. রোহেমাহুল্লাহ) সহীহ বলেছেন ।) 

.লুঙ্গীর আভ্যন্তরীন অংশ নিয়ে আলেমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে । 
কেউ বলেন, তা দ্বারা শরীরের অংশ বুঝানো হয়েছে। আর কেউ এটাও 
বলেছেন যে, এর অর্থ লজ্জাস্থান। এটাও বলা হয়েছে যে, কোমর কাজী 
ইবনুল আরবী বলেন এর ছারা লুঙ্গীর নিম্নের সংশ্লিষ্ট অংশ বুঝানো হয়েছে। 


বদ নজরের গোসলের পদ্ধতিঃ 


ইবনে শিহাব যুহরী বলেন, গোসলের পদ্ধতি যা আমরা আমাদের 
উলামাদের নিকট থেকে শিখেছি তা হলঃ যে ব্যক্তির পক্ষ হতে নজর 
লেগেছে তার সামনে এক পাত্র পানি দেয়া হবে। এরপর সেই ব্যক্তি পানি 
নিয়ে পাত্রে কুলি করবে । এরপর পাত্রে নিজের মুখ ধুবে। বাম হাতে ঢেলে 
ডান হাতের কজি ও ডান হাতে ঢেলে বাম হাতের কঙজি পর্যন্ত একবার করে 
ধৌত করবে, তারপর বাম হাত দিয়ে ডান কুনুই এবং ডান হাত দিয়ে বাম 
কনুইয়ে ঢালবে। এরপর বাম হাতে ডান পায়ে আর ডান হাতে বাম পায়ে 
ঢালবে। এরপর বাম হাতে ডান পায়ের হাঁটু আর ডান হাতে বাম পায়ের 
হাঁটুতে ঢালবে। আর সব যেন পাত্রে হয়। এরপর লুঙ্গী বা পায়জামার 
ভেতরের অংশ পাত্রে ধৌত করবে নিচে রাখবে না। অতঃপর সকল পানি 
রোগীর মাথায় একবারে ঢালবে । (ইমাম বায়হাকীর সুনানে কুবরাঃ ৯/২৫২) 
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এই গোসলের বিধিবদ্ধতার প্রমাণঃ 


১। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ নজর লাগা সত্য, 
আর কোন কিছু যদি তাকৃদীরকে অতিক্রম করত তবে তা বদ নজর হত। 
আর তোমাদের মধ্যে কাউকে যখন (এর জন্য) গোসল করতে বলা হয় 
তখন সে যেন গোসল করে। (ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেনঃ ৫/৩২) 


২। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন যে, [ নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে ] নজর যে ব্যক্তি লাগিয়েছে তাকে ওযু 
করতে বলা হত। আর সেই ওযু করা পানি দিয়ে নজর লাগা ব্যক্তিকে 
গোসল দেয়া হত।” (আবু দাউদঃ ৩৮৮০ সহীহ সূত্র) 


উল্লেখিত হাদীসঘয় দ্বারা নজরকৃত ব্যক্তির জন্য বদ নজরকারীর ওযু ও 
গোসল সাব্যস্ত হয়। 


চিকিৎসার দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ 
রোগীর মাথায় হাত রেখে নিম্নের দুআ পড়ুনঃ 
(CELSO 481 as doit dl al ০১০ 


অর্থঃ আল্লাহর নামে তোমায় ঝাড়-ফুঁক করছি। আর আল্লাহই তোমাকে 
কষ্টদায়ক রোগ থেকে মুক্তি দিবেন। আর সকলের অনিষ্ট ও হিংসুক বদ 
নজরকারীর অনিষ্ট থেকে তোমাকে আরোগ্য দিবেন। আল্লাহর নামে 
তোমাকে ঝাড়ছি। (মুসলিমঃ ২১৮৬) 


তৃতীয় পদ্ধতিঃ 
রোগীর মাথায় হাত রেখে এই দুআ পড়ুনঃ 
০০১২৯১1১০৬৪ ০০৪ ০১৬৯ els JS ০০ 5৬১০ Ble) 
(Cor ১০5 ০৪ 
অর্থঃ আল্লাহর নামে ঝাড়ছি, তিনি তোমাকে মুক্ত করবেন এবং তিনিই 
প্রত্যেক রোগ থেকে তোমাকে আরোগ্য দিবেন এবং হিংসাকারীর হিংসার 
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অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে এবং সকল বদ নজরের অনিষ্ট থেকে 
আল্লাহ তোমায় রক্ষা করুক ৷ (মুসলিমঃ ২১৮৬) 


রোগীর মাথায় হাত রেখে এই দু'আ পড়ুনঃ 

3] ০৮০১১ BUM 52 ৮283 5 5 UL el" 
(Cli si Ye 

অর্থঃ হে আল্লাহ! মানবজাতির প্রভু তার কষ্ট দূর করে দাও এ« 
সুস্থ করে দাও । কেবল তুমিই রোগমুক্তির মালিক তোমার চিকিৎসা ব্য. 
আর কোন চিকিৎসা নেই তুমি এমন সুস্থ করে দাও যেন কোন রোগ না 
থাকে। (বুখারী কিতাবুত ত্বিব) 

পঞ্চম পদ্ধতিঃ 


বদনজরের রোগীর ব্যথার স্থানে হাত রেখে নিম্নের সূরা গুলো পড়ে 
ঝাড়বেঃ সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সুরা নাসঃ 


১৭) “50191৮৩৮5০৭ GE ৩৮৪০91০1৮১০ 
(12125) 83101555052 50 4530 55 
০912502৮001 4114৮7৬7০৮৫ ০৮২১৮৮০৯ 


(Cll) 
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বদ নজরের চিকিৎসার কতিপয় বাস্তব উদাহরণঃ 


প্রথম উদাহরণঃ বাচ্চা মায়ের স্তন মুখে দেয় না 


আমি এক স্থানে আমার আত্মীয়ের সাথে সাক্ষাতে গেলাম । তারা 
আমাকে এক শিশুর বিষয়ে জানাল যে, কয়েক দিন হল সে মার দুধ পান 
করা ছেড়ে দিয়েছে, অথচ কিছুদিন পূর্বেই সে তার মার দুধ স্বাভাবিকভাবে 
পান করত। আমি তাদেরকে বললাম শিশুটিকে আমার কাছে নিয়ে আস। 
তারা শিশুটিকে আমার কাছে নিয়ে আসলে আমি কিছু মাসনূন দু'আ এবং 
সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে ঝাড়-ফুঁক করলাম এবং আমি 
বললাম এবার শিশুটিকে তার মার কাছে নিয়ে যান। শিশুটিকে মার কাছে 
নিয়ে গেল এবং ফিরে এসে আমাকে সুসংবাদ দিল যে, শিশুটি এখন মার স্ত 
ন মুখে গিলে দুধ পান করছে। আলহামদুলিল্লাহ এটা সম্পূর্ণই আল্লাহর 
মেহেরবানী । এতে তীর শক্তি ও সামর্থ ব্যতীত কারো কোন ক্ষমতা নেই। 


দ্বিতীয় ঘটনাঃ বালকের বাক শক্তি রুদ্ধ 


একটি বালক কথা বলা বন্ধ করে দেয়ঃ সে মাধ্যমিক মডেল স্কুলের 
অত্যান্ত মেধাবী ও মিষ্টভাবী শিশু যার খ্যাতি ছড়িয়ে গিয়েছিল। সে 
গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখত। একদিন তার গ্রামে কারো মৃত্যুতে 
শোকাহত ব্যক্তিদের সান্তনার জন্যে গেল। সেখানে হামদ ও সানার পর সে 
অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তব্য দেয়। এরপর যখন সে বাড়ি ফিরে সে রাতেই 
বোবা হয়ে গেল। তার বাবা তাকে হাসপাতাল নিয়ে গেল। ডাক্তারগণ 
চেকআপ করে কিছুই পেল না। এরপর তার বাবা তাকে আমার কাছে নিয়ে 
আসল আমি তাকে দেখে হতবাক হলাম, আমার চোখে পানি এসে গেল 
কেননা আমি তার বিষয়ে জানতাম । নিজেকে সামলে নিয়ে আমি তার বাবার 
কাছে ঘটনা জানতে চাইলে তিনি আমাকে সব বললেন আর বালকটি নিশ্চুপ 
দীড়িয়ে আছে। আমি বুঝতে পারলাম যে, ছেলেটির উপর বদ নজর 
পড়েছে। আমি সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে তার উপর 
ঝাড়-ফুঁক করলাম এবং বদ নজরের দু'আগুলো ও আয়াত পড়ে পানিতে ফুঁ 
দিয়ে তার বারাকে দিয়ে বললাম এই পানি সাতদিন পর্যন্ত ছেলেটিকে পান 
করাবেন এবং তা দিয়ে গোসল করাবেন। এরপর আমার কাছে আসবেন। 
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যখন সাত দিন পর ছেলেটি আমার কাছে আসল তখন সে আলহামদুলিল্লাহ 
পরিপূর্ণ সুস্থ এবং পূর্বের ন্যায় কথা বলতে থাকে। এরপর আমি তাকে বদ 
নজর থেকে হেফাজতের জন্যে সকাল-সন্ধ্যার দুআগুলো শিখিয়ে দিলাম । 
(রুগী সম্মানিত লিখকের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সরাসরি ছাত্র । 
সৌদি আরবের আবহাতে শিক্ষকতা অবস্থায় তিনি তাকে পড়ান) 


তৃতীয় উদাহরণঃ 
এই ঘটনাটি আমার নিজের বাড়ির 


সংক্ষেপে ঘটনাটি হল, এক ব্যক্তি এবং এক বৃদ্ধ মহিলা আমাদের 
কাছে আগমন করলেন। মহিলা আমার স্ত্রীর কাছে গিয়ে বসলেন আর 
পুরুষটি আমার কাছে এসে বসল এবং তার মার ঘটনা বলতে লাগল । 
এরপর আমি তার মাকে আমার কাছে ডাকলাম এবং কিছু দু'আ পড়ে তাকে 
ঝাড়লাম। এরপর তারা চলে গেল। 


হঠাৎ কিছুক্ষণ পর দেখি যে, ছোট ছোট সাদা সাদা পোকা ঘরের সব 
স্থানে ছেয়ে গেছে । আমি ভাবলাম এসব পোকা কোথা হতে আসল । আমি 
হতাশায় পড়ে গেলাম । আমার স্ত্রী অনেকবার ঝাড় দিয়ে পরিস্কার করতে 
থাকল কিন্তু মুহূর্তেই আবার ঘর ভরে যায়। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম 
ভেবে দেখ এমনটি কেন হচ্ছেঃ আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সেই বৃদ্ধ 
মহিলা তোমাকে কি বলছিল? উত্তরে সে বলল যে, বৃদ্ধা আমাদের বাড়ির 
চতুর্দিকে শুধু লম্বা লম্বা দৃষ্টি দিয়ে তাকাচ্ছিল; কিন্তু কোন কিছু বলছিল না। 
আমি বুঝে গেলাম যে, এসব বদ নজরের জন্যেই হয়েছে । যদিও আমাদের 
বাড়ি খুবই সাধারণ ও সাদা সিধে। হয়ত বৃদ্ধ মহিলা কোন গ্রামের বাসিন্দা 
ছিল, যে শহর কখনও দেখেনি । 

মূলকথা হল যে, আমি এক পাত্র পানি নিয়ে বদ নজর নষ্টের জন্যে 
দু'আ পড়ে পানিতে ফুঁ দিলাম। আর সমস্ত পানি ঘরে ছিটিয়ে দিলাম। 
এরপর মুহূর্তেই সমস্ত পোকা গায়েব হয়ে গেল। আর বাড়ির সকল স্থান 
পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসল । আলহামদুলিল্লাহ 


সমাপ্ত 
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